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সূচীপত্র 


কুমুদরঞ্জন মলিক ১ পত্রাবলী 
কুমুদরঞ্জন মলিক ৪৪ পত্রোত্তর 
নরেন্দ্র দেব ৪৮ কবি কুমুদরঞন 
কালিদাস রায় ৫১ আমার উপগুরু কুমুধবগ্জন 
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪ পল্লীর কৰি কুমুদরঞ্জন 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৫৬ আমাদের কুমুদদ। 
হিরথায় বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৯ কবি কুমুদরপ্ন মল্লিকের স্থতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি 
বিভূতিভূষণ মুখোপাধাযস ৬১ কুমুদ-তীর্থে 
লীলা মজুমদার ৬৭ কুমুদরঞ্জন মল্লিক 
আশাপূর্ণা দেবী ৭৭ কোগ্রামে সেই কবিতীর্থে 
প্রমথনাথ বিশী ৭৬ পুরাতন স্থৃতি 
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ৭৮ স্মৃতিচারণ 
বনফুল ৮* কৰি কুমুদ্রঞ্জন মল্লিকের উদ্দেশে 
বাণী রায় ৮* কুমুদ্বরঞ্জনকে 
প্রেমেন্্র মিত্র ৮১ কুমুদরঞ্জন 
কালীকিস্কর সেনগুঙ ৮১ কুমুদরঞন প্রশস্তি 
জ্যোতির্ময়ী দেবী ৮২ একটি প্রণামী কুমুদরঞ্ন মলিক 
কষ্ধন দে ৮» কবি কুমুদ্ররঞ্জন 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৮৩ অজয়ের কবিকে 
গোপাল ভৌমিক ৮৩ কৰি ও কৰিতা 
হুধাংশতমোহন বন্দোপাধ্যায় ৮৪ কবি কুমুদরঞ্জন মলিক 
শিলাদিত্য ৮৯ ম্বগৃহে কৰি কুমুদরগুন 

১৫* ত্বদেশী কবি কুমুদবঞ্জন 
ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৯৪ কবিবর কুমুদরঞ্জন 
দক্ষিণারপ্তন বস্থু ৯৭ কুমুদকাব্যের দুই অধ্যায় 
উমা দেবী ১** কুমুদস্মতি 
কুমারেশ ঘোষ ১০২ কবিতীর্থে 
লত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ১*৮ কুমুদকাব্যের কলাকৌশল 


অজিতরুষ্ণ বন্থু ১১৩ সহজিয়া কবি কুমুদ্রপ্রন 
ুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১১৬ কবি কুমুদরঞ্জন সকাশে একদিন 
সম্তোষকুমার দে ১২৫ “মাঝি, তরী হেথা বাধবে! নাকে! আজকে সাঝে? 
স্বনীতিকুমীর চট্টোপাধ্যায় ১২৮ শ্রীর্থনা করি 
অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় ১২৯ মাটির মানুষ 
নচিকেতা ভরঘাজ ১৩০ অজয়ের কবি 
১৮২ কুমুদরঞ্জন মল্লিকের গ্রস্থপঞ্জী 
পুষ্প দেবী ১৩৬১ স্মরণে 
বেলা দেবী ১৩২ পলীর কৰি 
নগেক্জকুমার মিত্রমজুমদীর ১৩৩ আদ্ধেয় কুমুদ্বরঞ্জন 
দ্বিজেন্রলাল নাথ ১৩৪ কুমুদরগুন মল্লিক স্মরণে 
অশোক হালদার ১৩৫ কুমুদরঞ্জন স্মরণে 
রমেজ্্নাথ মলিক ১৩৬ গ্রামের নদী 
১৩৭ অহেতুকী 

শান্তশীল দাশ ১৩৮ কুমুদরঞ্জন 
জ্যোতির্শয় চট্টোপাধ্যায় ১৩৮ কুমুদরঞ্জন 
হরপ্রসাদ মিত্র ১৩৯ কুমুদ্স্থৃতি 
গোরাচাদ নন্দী ১৩৯ জনপথ 
অচিস্তাকূমার সেনগুপ্ত ১৪* কুমুদরঞ্জন 
রু্ণ ধর ১৪১ অজয়ের কবি কুমুদরগুন 
রণজিৎকুমার সেন ১৪৩ স্বভাব-কবি কুমুদরঞ্ন 
জোণৎন্ানাথ মল্লিক ১৫৪ পিতৃস্থৃতি 

[ কুমুধরঞ্জন ও কিপলিং। কুমুদরঞ্জনের দিনলিপি ] 
সমরেন্দ্রনীবায়ণ বাগচী ১৭০ সিদ্ধকবি কুমুদরঞ্জনের অস্তর্পোকের সন্ধানে 


কবি কুযুদরঞ্জন মলিক ন্মরণিক। 


সম্পাদকীয় 


র্বীন্দ্-সমকলীন বাংলা কাব্যে বনু বৈচিজ্য ও বৈশিষ্টা, বহু বৈভব ও 
বৈজয়ন্তী। এই কালের বর্ণাটা কবিতার সৌন্দর্বশ্রী এবং কাব্য-আত্মার 
গভীরতা ক্রমবদ্ধিত-পরিমগ্ডল রচনায় দেশী-বিদেশী প্রীচ্য-প্রতীচ্য সর্বভাবের 
সাগরতীর্থে অবগাহন করেছে। সেই তীর্থবারি-পিঞ্চিত কাব্যভূমিতে রবীন্ত্র- 
পরবর্তী কবিকুল ছন্দের সথষমায় দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবন ও জগতের বাণীচয়ন 
করলেন। 

জীবন ও জগতের সামগ্রিক রসরূপে বিভূষিত কবি কুমুদরগ্চন মলিক । 
শুধু পলী প্রকৃতি বা গ্রাম বাংলার কথাকার সর্বস্ব নন বৃহত্তর বৌধ ও বোধির 
আলোকে কাব্যচৈতন্যে ছিলেন তিনি সদাজাগ্রত। ন্েহপ্রব্ণ ও সহানু ভূঁতি- 
শীল, স্বদেশসাধক ও ভক্তিভাবনায় নিবিষ্ট চিত্ত অথচ সমাজ ও সংসারের 
কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। তীর সান্গিধো ধারাই গিয়েছেন তারাই উপলব্ধি 
করেছেন কি গভীর প্রীতিপ্রবণ মানসিকতা নিয়ে তার আতিধ্যের আপ্যায়ন । 
ধারাই তাকে পত্র লিখেছেন তারাই জানেন কি নিবিড় নৈকট্যের স্থুর গ্রতি- 
ধ্বনিত হয়েছে তার পত্রে পত্রে। খুব কাছের মানুষরা! ঝা প্রতিদিনের দেখা 
আছে এমন মানুষব1 কি গভীর শ্রদ্ধায় যে ভার কাছে আসতো! ত1 দেখার 
সৌভাঁগা হয়েছে যখন তীর জন্মদিনে বা অন্য সময় কোগ্রামে যাই। তিনি 
সকলের কুশল সংবাদ নিচ্ছেন আবার তারা ত।র কুশল জানতে চাইছে-_ 
এই যে পরম্পবের শুভ-সন্দেশের মানসিকতা তা মৌখিক পোষাঁকী নয় 
গতীর আস্তরিকতায় ভরা, নিবিড় নৈতিক তাঁয় জড়াঁনে। 

কুমুদরঞ্জনের কবিজীবন এবং বাক্তিজীবনের চিত্ত চরিত্র নানাজনের 
নানাদিকের দৃষ্টিতে ধরা রয়েছে তাঁরই যতটা সম্ভব সংকলন আলোচা 
স্মর্ণিকায় সংগৃহীত হঙ্গ! তীর সন্বদ্ধে অনেকে আরো! লিখতে পারেন এবং 
লেখাটাই স্বাভাবিক--আমর1 অনেককেই অহ্রোধ করি তবে সকলেই দিতে 
বরারেন নি সময় মতো । ধাঁদের সময় মতো পাওয়া! গিয়েছে তাদের বচনা 
নিয়েই এই স্মরণিকা তার একানব্বইতম জন্মদিনে আত্মপ্রকাশ করছে। 
এখানে বলে রাঁখা ভালো যে “সাহিত্যতীর্থ” ১৩১৮ অষ্টাদশ বার্ষিকী সংকঙ্গনে 
ঘষে রচনাগুলি মুদ্রিত হয় তার সঙ্গে শেষের দিকে আরো কিছু সংযোজন কবেই 
এই স্মরণিক] গ্রথিত হয়েছে। 


বর্তমান বাংল! কাব্যসাহিত্যে ভ্রুত পরিবর্তনশীল রূপ ও রীতির, প্রকাশভঙ্গি 
ও শিল্পকলার পবীক্ষানিবীক্ষার দিনে কুমুদরঞ্জন তার কাব্যরীতিকে শুধু 
এঁতিহ্াশ্রিত পথেই বেখেগিয়েছিলেন তা বল। যায় না। এই সংকলনে 
প্রকাশিত তার জোষ্টপুত্রের কিপলিং অধ্যায়ের আলোচনা এ ক্ষেত্রে সবিশেষ 
স্মরণীয় । তাঁকে একদিকের দৃষ্টি নিয়ে বিচাঁর বিবেচনা! না করে আমরা যেন 
সামগ্রিকভাবে তার পুনমমুল্যায়ন করতে পারি । 

কুমুদরঞ্জন এবং অজয্ের বন্যা! একাত্মভাঁবে উচ্চারিত হয়। কারণ অজয়ের 
বন্যার কথা তার কাব্যের বহু ছন্ত্রে চিত্রিত। ১৩৬৬ সালের বন্যায় কোগ্রাম 
হল বিধ্বস্ত। তখন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সাহিতাক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
উনাশিতম জন্মজয়স্তী উৎসবে তাঁকে অর্থের তোড়। গ্রীতি-উপহাঁর হিসাবে 
দেওয়া হয়। তার মধ্য একট। অংশ তিনি সাহিত্যতীর্ঘের তীর্থপতি কুমুদ- 
রঞ্তনের কোগ্রামের গ্রামবাসীকে প্রদান করার বাঁপনা প্রকাশ করেন। 
কারণ যে অর্থ তাকে দেওয়া হয় এই উপলক্ষে তা সবই বন্তার্ত সাহ।য্যে 
প্রদত্ত হয়। কুমুদরগনকে সেই হিসাবে পাঠানে! অর্থ দেওয়ায় তিনি একটি 
তালিক। পাঠালেন কদিন পরেই । তার প্রথমেই স্বহস্তে লিখেছেন--“সাহিত্য 
তীর্থ হইতে সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মজয়ন্তী সধিতি 
প্রেরিত ৫১ একাক্ন টাকা বন্তার্তের মধ্যে বন্টনের তালিকা ।” এই তাঁলিক'য় 
প্রথম তিনি বণ্টন করলেন-_১। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ শ্রীশ্নীঞ লোচনদাপ ঠাকুরের 
পাটবাড়ীর সংস্কারে সাহায্য স্বরূপ দেওয়া! হইল সংস্কার সমিতির পক্ষের শ্রীধুক্ত 
শিশিরকুমার চট্টোপাঁধ্যায়কে ১৬ ষোল টাকা” । তার পরে নামের তালিকার 
পাশে পিতা বা স্বামীর নাম এবং পরিমাঁণ। কাকে চার,কাকে ছুই, কাকে 
এক এবং টিপসই দিয়েছেন অনেকেই, কেবল দুজন ছাঁড়া। তাঁর পরে 
আবার তালিকার শেষে নিজে স্বাক্ষর করেছেন তারিখ ৮.১২.৫৯ ( ইংরাজি )। 
এবং শ্রীশিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও। শেষ পৃষ্ঠায় লিখছেন -_-গ্রসিদ্ধ 
সাহিত্যিকের জন্মজয়ন্তী সমিতির প্রেরিত ৫১ টাকা বিশেষ বিবেচনা করিয়! 
রণ্টন করা হইয়াছে । ক্ষতি বিপুল, প্রার্থী ও যোগ্যপাত্র অনেক তাহারি মধ্যে 
বাছিয়া দেওয়া হইল। শ্রীশ্রীলোচনদাস ঠাকুর চৈতন্যমঙ্গলকার প্রসিদ্ধ বৈষণব- 
ভক্ত ও কবি। সামান্য হইলেও কিছু অর্থ তার বন্তায় ক্ষতিগ্রস্থ পাটবাঁড়ীর 
সংস্কারে দেওয়া হইল। সবশ্ুভহউক। উপেন্দ্র জন্মজয়ন্তী সমিতিকে ধন্যবাদ 
ও রুতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। গ্রামবাসী কৃতজ্ঞ । ইতি লেহুধন্য শ্রীকু মৃদরঞ্জন 
মলিক। এই সময় বন্তার্ত সাহাম্যবাবদ তার কাছে লোক মাঁরফৎ ৫০টি শাড়ি, 
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১০টি ধুতি, ৭২টি নানা সাইজের ফ্রক, ৪৬টি নানা সাইজের সার্ট ও ৩৬টি 
নান! সাইজের র।উজ পাঠানো হয় । মোট ২১৬টি সামগ্রী । এই ফর্দের নীচে 
লিখছেন-_“উপরি উক্ত জিনিষগুলি সাহিত্যতীর্থের মারফত শ্রীযুক্ত বৃন্দীবন- 
বিগারী মজিক মহাশয়ের মহৎ দাঁন হিসাবে পাঁইলাঁম এবং কোগ্রাম এবং 
বাহিরের কিছু বন্তার্ত লোককে বিতরণ করা হইল । 1856০170115 00০01 
[95৬ পাঠানো হইল । বন্দি উৎকৃষ্ট এবং বন্তার্ত বিশিষ্ট পরিৰারও আগ্রহের 
সহিত উহা গ্রহণ করিয়াছেন। ইতি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক” । 

এইটুকু লিখেই শেষ করেন নি চার নম্বরের ঈদী!স্‌ এক্সারসাইস্‌ বুক পাঠালেন 
ডাকযোগে যাঁর উল্লেখ করেছেন উপরে । খাঁর প্রথম পৃষ্ঠায় লিখছেন “বিবরণ' 
শিরনামায়-_'বদ্ধমানে কোগ্রামের বন্ার্দের জন্য কলিকাতা! ৬৭নং পাথুরিয়া- 
ঘাট গ্রীটস্ব সাহিত্যতীর্থ মারফৎ সাহিত্যতীর্থের সম্পাদক শ্রীরমেন্্রনাথ 
মল্লিকের ছোট কাকা শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনবিহারী মল্লিক মহাশয়ের প্রদ্দত্ত এই মহুৎ 
দান গ্রামবাসী আনন্দ ও রুতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিবেন। এই দুর্দিনে 
বৃন্দাবণ বাবুর শ্রদ্ধার দান অতি বড় সম্তাস্ত ব্যক্তিরাঁও গ্রহণ করিয়াছেন, 
দরিজ্রের তো! কথাই নাই “দাতা শতং জীবতু”। সাহিত্যতীর্থ প্রতিষ্ঠানের 
এই দান গ্রামবাঁমী চিরদিন স্মরণ করিবে । ইতি-_কোগ্রাম ১*ই নভেম্বর ১৯৫৯ 
২৩শে কান্তিক ১৩৬৬ শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। 7.0. তালিকা” । তৃতীয় পৃষ্ঠার 
উপরে নিজে আবার লিখেছেন-_“সাহিত্যতীর্থ মারফৎ শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনবিহারী 
মলিক মহাশয়ের দানের তাপিকা"। নিচে অন্যের হাতে লেখা সামগ্রীর ফদটি। 
পরম পৃষ্ঠা থেকে আবার আরম্ভ হয়েছে প্রীপকদের “ক্রম নং, নীম, পিতার 
নাম, বস্ত্র, জামা, টিপৰ! সহি এই সব হিসাবে রেখে তাদের তালিকায় 
স্বাক্ষর বাটিপ ছাপ নিয়েছেন। এরও উপরের দিকে আগের পাতার মতে৷ 
1পখেছেন---পাহিত্যতীর্থের শ্রীযুক্ত বুন্দাবনবিহারী মল্িকের শ্রদ্ধার দান? । 
নামের ঘরে অতি যত্ব সহকারে তাদের নাম লিখেছেন নিজে হাতে এবং তার 
পরে টিপবা সই নিয়েছেন তার্দের। প্রথম থেকেই খাতার এক পিঠে 
লিখেছেন কেবল তালিকার শেষ পৃষ্ঠার উদ্টোপিঠে লিখছেন--ইছাবট গ্রাম, 
সাগিরখর অতি দরিদ্র বন্যাপীড়িতদিগকে ফ্রক ও জামাতে মোট ৮ ( আট )- 
খানি দেওয়া হইল।” 

এমন নিখুত হিসেব তার পাঠানোর কোনোই প্রয়োজন ছিল ন। কিন্ত 
আদর্শনিষ্ট ও ন্যা়নীতিতে স্থিতধীপুরুষ তাই করেছিলেন। তিনি নিজে 
যেমন এই সব অন্যায় ও অস্ত্য জানতেন না৷ তেমনি অপবের আছে এটাও 


১১ 


শুধু ভাবতে নয় কানেও শুনতে চাইতেন না। তিনি যাঁকে শ্বেহ করেন 
তার পুরোপুরি ভালে! যেমন চাইতেন অতাস্ত আস্তরিকভাবে তেমনি অপরে 
সেইসব জনের বিষয়ে মন্দ কথা বলবে এটাও অসহা ছিল। কোনো! এক 
জন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক অপর একজন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক সম্বন্ধে যদি কোনে! 
কটুক্তি অনতর্ক মুহুর্তে করতে চাইতেন তখন তিনি তাকে সে প্রণক্গের 
আলোচনা না করতে ব্লতেন। তিনি নিজের মুখে হাত চাপা দিয়ে 
বলতেন --আমাকে ওসব শুনায়ে! না।। 


এই চরিজ্রের সত্যপিষ্ঠ কবি তাই হিসাবের খাঁভা পাঠিয়ে হাঁলিকা শেষ 
করে পঁচিশ পৃষ্ঠায় স্বহস্তে লিখছেন আঁবার-_“সাহিত্যতীর্থেব সম্পাদক শ্রীরমেন্্র 
নাথ মল্লিক মহাশয়ের মাধ্যমে তার ছোটকাকা' শ্রযুক্ত বুন্দাবনবিহারী 
মল্লিক মহাশয়ের শ্রদ্ধার মহৎ দান কোগ্রামের বন্তার্তগণ অতি দরিদ্র হইতে 
অতি মন্ত্রান্ত পরিবারেও গ্রছণ করিয়াছেন। দাতা শতং জীবতু। পুরাতন 
বন্তগুপিও দরিদ্রদিগকে দান করণ হইয়াছে । সমস্ত দীনই সৎ ও উপযুক্ত পান্জে 
দেওয়] হইয়াছে এবং ছু একক্ষেত্রে অঞ্চল প্রধান ও বিশেষ বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের 
নিকট বিতরণ করিবার জন্য পাঠানো হইয়াছে দরিদ্রদিগকে । ইতি” লিখে 
নিজে স্বাক্ষর করে তারিখ দিয়েছেন ৩০।৭।৬৬ এবং তাঁতেও ব হল ভাবলেন 
ন1। শ্রীশিশিরকুমীর চটোপাধায় মহাঁশয়কে দিয়েও নিচেই করিয়েছেন 
স্বাক্ষর । সামান্ত জিনিস পাঠীনো হল তাঁর জন্যে কতকিছু করেছিলেন 
ভেবেই আমর! লজ্জাবোধ করছি--আমর! যোগ্য হাতে দিয়েছি যোগযজনের 
কাছে কাছে পৌছিয়ে যাবে ভেবেই-_কিস্ধ তিনি তার মূল্য এমনি নিখুঁত 
লিখিতভাবে করলেন । 


কবি-আঙআাব এ এক নৈঠিক পরিচয় । 


কুমুদরঞ্জন-সান্লিধোর সব থেকে স্মরণীয় দিন ১৮ই ও ১৯শৈ ফাল্ভন ১৩৬২। 
এ বিষয়ে এই সংকলনে শ্রদ্ধেয় কুমারেশ ঘোঁষ বর্ণনা করেছেন এবং মেই 
সময়েব “যষ্টি মধু" পত্রেব পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ বিধৃত হয়ে আছে। সেখানে এই 
উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় কবিবর যে কবিভাটি বচন! করেন তা ছাপিয়ে বিতরণ 
করা হয়। সেটি এখানে যথাষথ উদ্ধত করি, মৃদ্রিত ছিল--“কলিকাতা 
সাহিত্যতীর্থের শ্রীরমেন্্রনাথ মল্লিকমহ প্রথিতযশ! সাহিত্যিক শ্রীতার!শঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনজনীকান্ত দাস, শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমারেশ 
ঘ্বোষ প্রভৃতির কোগ্রামে গুভাগমন উপলক্ষে | 
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তোমর! এলে কি আনন্দ! কইবে। আমি কায়? 

উজল হ'ল বনগৃহ তীর্থ মহিমায়। 

দর্শনীয়ের দর্শনীয়, বাণীর সাধকগণ 

দেহে মনে করলে আমার অমৃত সিঞ্চন। 

ভালবাসি তোমাদিকে, তোমর1 আপনার । 

তোমাদের ঘে আগমনই উত্সব আমার । 

ছুটি নদীর মাঝে থাক শ্ামলিমার সাঁথ, 

গলগ্রহ মায়ের, করি কতই যে উৎ্পাত। 

কম্মে এবং ফলে আমার নেইকো। অধিকার । 

কথ]! থেকে চলছি এখন বাজ্যে রপকথার । 

অকৃতী সন্তানের লাগি কি সপে বক্ষে 

আদর কর আমায়, মাতা হাঘেন অলক্ষ্যে । 

হয়ত এতে মিটলো কতক মেহময়ীর সাধ, 

শির পাতিয়া তোমরা লহ মায়ের আশীর্বাদ । 
কোগ্রাম শ্রীকুমূদরঞ্জন মল্লিক 
১৯শে ফাল্কন ১৩৬২ 


সাধন! প্রেস, বধমান | 
একটি সাদা কাগজে নীল কালিতে মুদ্রিত এই কবিতাটি তিনি সভায় 
পাঠ করেন এবং বিতরণ করা হল । আমর! এই দেখে বিহ্বলতায় ও ন্মেহ- 
শ্রদ্ধায় একেবারে বিচলিত হযে যাই । আগের দিনের ঘটনা যা “কবিতীথে; 
আলোচনায় আছে তা এখানে আর উল্লেখ করছি না। পরদিন অত্যস্ত 
আগ্রহের সঙ্গে তিনি সন্ধার অন্তষ্ঠিত সাহিত্যতীর্থের বসস্ত অধিবেশনে 
সভাপতিরূপে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্জীবনের গোড়ার কথা 
শতনলেন। পরবঙী যুগের তরুণ ও প্রৌঢ় সকলের প্রন্তি যে তাঁর গতীর প্রীতি 
ও সহজ আত্মীয়তাবোধ ছিল ত1 সেই সময়েই আমাদের মুগ্ধ করে। 
২৮শে অদ্রাণ ১৩৭৭ সালের সকাল বেলায় পরলোকগমন করেন। পরলো ক- 
গমনের পর প্রথম শোক্ষভার এবং জন্মদিনে অনুষ্ঠিত সভার বিবরণ দিই । 
সেদিনের বাংলার প্রবীণতম কৰি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের পরলোঁকগমনে বিশিষ্ট 
কবিসাহিত্যিকবৃন্দ পয়লা পৌষ ১৩৭৭ বৃহস্পতিবার বিকেলে 'সাহিত্যতীর্থ” ৬৭ 
পাথুরিয়াঘাট হ্বীটে এক সভায় মিলিত হন। কবির স্থায়ী স্বৃতিরক্ষার জদ্ে 
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একটি সমিতি গঠন করে 'দাহিত্যতীর্থ”সম্পাদক হিসাবে প্রীরস্তে প্রস্তাব 
করা হয় যে, (১) কুমুদরঞ্জনের স্থৃতিশ্রদ্ধাঞ্জলি সম্বলিত স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ । 
(২) কবির সমগ্র রচনাবলী প্রকাশ । (৩) কবির প্রামান্ত জীবনী প্রকাশ 
এবং (৪) বালিগঞ্জ প্রেমের যে অংশে কবি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন তার 
নামকরণ হোঁক “কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক সরণী'। সভায় কবির পবিত্র স্মৃতির 
প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রসঙ্গে বহু মধুর স্থতিচারণ! এবং কবির কবিতা উদ্ধৃতি করে 
ভাষণ দেন পভার সভানেত্রী রাধারানী দেবী এবং আশাপূর্ণা দেবী, বাণী রায়, 
পুষ্প দেবী, মনোজ বস্থ, জরাঁসন্ধ, কালীকিংকর সেনগুপ্চ, দক্ষিণারঞ্জন বন্ধ, 
ভবানী মুখোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, কষ্ণ ধর, কুমারেশ ঘোষ, রণজিৎ্কুঘার 
সেন, মন্মথ রায়, বিশ্ব বন্দোপাধ্যায় ও গোপাল ভৌমিক। 

প্রারস্তে উত্থাপিত শোকপ্রস্তাবে বনা হয়--এই সভা আজ বঙ্গীয় 
কবিকূলের এঁতিহাবাহণ নৈীক চৈতন্যের অধিকারী সর্বন্ন শ্রদ্ধেয় বর্তমানের 
গ্রবীণতম কমি শ্রাকুমুদরঞ্চন মল্লিক মহাশয়ের পরলৌকগমনে আত্মীয় বিয়োগ 
বেদনা! অনুভব করছে। তীর্থপতি বূপে দীর্ঘ ষোল বছর সাহিত্যতীর্থের 
কল্যাণবিধানে তার আন্তরিক আশীর্বাদ আমাদের পরম প!থেয় স্বরূপ । পলী 
বাংলার এই সহজ প্রাণের কবিপুরষকে হারিয়ে সকলেই বাংলাধ রবীন্দর্রোত্তর 
কবিসমাজের অন্যতম সাধকের আভাঁব অনুভব করছে । এই সভা তীর বিদেহী 
আত্মার চিরশাস্তি কামনা করছে এবং আত্মীয়বর্গের প্রতি আমাদেরও সমবেদনা 
জ্ঞাপন করছে । 

বিভিন্ন বক্ত' তাদের শ্রদ্ধাভাঁধণে উপেক্ষিত অবহেলিত গ্রামবাংলার মানুষের 
সহজ প্রাণের কবি কুমূদবঞ্জন মল্লিকের দীর্ঘজীবনে কোনে! বাদ্্ীয় পুরষ্কার প্রদান 
কর না তওয়ায় তীত্র ক্ষোভ প্রকাশ পায়। 'পন্সশ্রীর উধ্বের সম্মান তার 
প্রাপ্য ছিল তাঁও কেউ কেউ উল্লেখ করেন । ভাষণে সকলেই বলেন যে, কবি 
তার ব্যক্তিজীবনে এই সকল সম্মানের কোনে1 ভাবনাই করেন নি। কলের 
প্রতি প্রীতি পরিবেশনাই তার কামা ছিল। 

কৰি কুমুদবঞ্জন মলিকের ৮৯তম জন্োখসব ২৯শে ফাস্ধন বৃহষ্পতিবার 
বিকেলে বাঁমমোহন লাইব্রেরী হলে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 
অনুষ্ঠিত হয়। সগ্য পৰলোৌকগত কবি কুমুদরঞ্জনের জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানিয়ে 
সভাপতির অভিভাষণে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন-_কুমুদরঞনের 
সাধক কবিমানসের মহত্ভাবনার কথ।। কুমুদরগ্নের অস্তলোক প্রসঙ্গে প্রাক্তন 
বিচারপতি সমরেন্দ্রনারায়ণ বাগচী বিস্তৃত আলোচন। করেন । দক্ষিণারঞ্রন বন্ধ 
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তার ভাষণে কবির জন্মগ্রীম বর্ধমানের কোণ্রামের নাম 'কুমুদগ্রাম” রাখার 
প্রস্তাব করেন। সভায় কুমুদরঞ্জনের স্তিচারণা করেন ও কবিতা পাঠ করেন 
কালীকিংকর সেনগুঞু, কুমারেশ ঘোষ, দক্ষিণাবঞ্জন বনু, ধীরেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী ও রমেজ্্রনাঁথ মলিক ৷ কুমুদরঞ্জন-রচিত সংগীত 
পরিবেশন করেন সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, জগন্নাথ দত্ত, চন্দন সমাদ্দার । 
কুমুদরঞ্জনের কবিতা আবৃত্তি করে কবির কনিষ্টপুত্রের পুত্রদ্বয় বাণীকুমার ও 
শ্রীক্মার মলিক ৷ মেদিনীপুর বীরসিংহ গ্রামের বিদ্যানাগর সার্ধশতবার্বিকী 
ংকলন গ্রন্থটি কবি কুমু্দরঞ্চনের স্থৃতির উদ্দেশে নিবেদিত হওয়ায়. সভায় 

কবির জ্যোশ্টপুত্র জ্যোত্মানাথ মলিকের হস্তে অর্পণ করা হয়। 

সাহিত্যতীর্থের প্রতিষ্ঠা কাল থেকেই কৰিবর কুণুধরঞ্কন প্রতিষ্ঠানের পরম 
শুভার্থী। করুণানিধান বন্দোপাধ্যায়ের পরলোকগমনের পর থেকে ষোল বছর 
তিনি তীর্থপতি ছিলেন। প্রথম কবি সম্মেলন ১৩৬২ সালের পয়লা বৈশাখ 
থেকে কয়েকবার তিনি সাহিত্যতীর্থের তীর্থপতি রূপে পাঁখুরিয়াঘাটায় অনষ্ঠিত 
উত্বে যোগদান করেছেন, সকলের সঙ্গে সহান্তে প্রীতি বিনিময় করেছেন । 
তীর মধুর উপস্থিতি সমস্ত পরিবেশকেই মধুমক্ন করে তুলতো । তীকে ১৩৬২ 
সালের ১৭শে ফাঁন্তন তাব ৭৪ তম জন্মদিনে কোগ্রামের গৃহে গিয়ে সম্ব্ধন। 
জ্ঞাপন করা হল্গ। তারাশংকব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সেই সম্বর্ধনীয় এক 
মানপত্র প্রদান কর! হয়, তাতে বলা হয়েছিল-_ 

পাহিত্যতীর্ঘের তীর্ঘপতি কবিবর শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক করকমলেষু-_ 

পলীপ্রাণ বাংলার কবি, বাংলালীর কবি, আপনার সবল অনাড়ম্বরময় কাবা 
কল্পনা-কাঁলিন্দীর তটতীর্ঘথে অতিবাহিত বিগত ত্রিসগ্ততি বৎসরের কবিমালঞ্চের 
জীবনধাত্রাকে আজ আমরা অন্তরের অস্তবূতম প্রদ্দেশের ভালোবাসার হৃদয়-অর্ঘে 
বরণ করতে এপেছি। এসেছি আমরা! আপনার মানব্প্রীতির প্রেমরসাপ্রুত 
“বনতুলমী?, 'বনমন্লিকা” “শতদল+, বীথি” টানে । এসেছি আমরা “একতাবা”র 
বাউলের স্থ্র শুনতে, “নৃপুর” ধ্বনি অন্কভব করতে, “জানি” “অজয়” নদীয় 
তীর্থতীরে এই “বর্ণসন্ধা”য়। আপনার কবিমানসে গ্রামীণ চিন্তাই চৈতন্যলোক 
বিহারী । পল্লীগ্রামের শ্যামল তরুচ্ছায়ে লীলায়িত আপনার অক্লান কবিজীবনকে 
আমরা আজ অভিনন্দিত করি। পলীপ্রকৃতির «কালে বণে পদ্রজ বলে পথের 
ধুলা মাঠ-মাটিকেই আপনার মাথায় তুলে নিয়েছেন__ আপনাকে প্রণাম, শত 
গ্রণাম। 

ভাবপ্রবণ কবিঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহু রূপ, রস, শব, স্পর্শময় পৃথিবীর সকল কিছুর 
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মধ্যেই বাউলের ব্যাকুলতার হুর আপনি শুনেছেন; আপনি জেনেছেন পৃথিবীর 
সরল সত্যকে । কবিহৃদয় অতিচেতন তাই আপনার চিত্তচৈতন্তে অতিশয় ক্ষুত্্ 
বস্তও অতি মূল্যবানরূপে গ্রতিভাত হয়। আপনার হদয়স্পর্শে ক্ষুদ্র হয়েছে বৃহৎ 
মূলা হয়েছে অমূল্য । আপনার কবিতার ছন্দে ছন্দে শুনেছি আমরা স্বদ্দেশগ্রীতির 
ভক্তিগীতি। তাই গ্রহণ করুন আমাদের অকৃত্রিম আস্তরিক ভালোবাসা । 

ভক্তকবি, বৈষবের বিনয় নিয়ে বুঝেছেন মনের অহংকার মুছে 
ভক্তিসাধনাই হৃদম্ম অলংকার, প্রেমই প্রাণের বস্ত, গ্রীতিই গীতির ধর্ম, বছ 
তীর্থের পথ ঘুরে চাওয়া-পাঁওয়ার উধ্র্বে এক মন নিয়ে। তাই সাহিত্যতীর্থের 
তীর্থকর আমরা এনেছি শুধুই শ্রদ্থাগুলি। আপনার সঙ্গন্থে ও কাব্যস্থধায় 
আমাদের মনপ্রীণ পবিত্র হোক, মহিমান্বিত হোক। আপনার চতুর্সগ্ততিতম 
জন্মজয়ন্তী দিনে হৃদয় হতে উৎসারিত এই সম্বর্ধন। গ্রহণ করুন। সাহিত্যতীর্থের 
তীর্থংকরদের পক্ষে রমেন্ত্রনাথ মলিক কোগ্রাম ১৯ ফান্তন ১৩৬২1, 

সাহিত্যতীর্ঘের যুগজয়ন্তী বর্ষপৃতি উৎসব গত ১৩৭৩ সালের পয়ল। বৈশাখ 
ডক্টর হিরখ্য় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভীর্ঘপতি কৰি 
কুমুদ্ধরঞ্জন মল্লিক মহাশয়কে জয়স্তীপুত্তি উপলক্ষে সম্বর্ধিত কর! হয়। শ্রদ্ধাঞ্চলি 
মানপত্রে উল্লেখ কর] হয়-__ 

পল্লীপ্রাথ বাংলার তক্ত-কবিসমাজের অন্যতম আপনি । আপনার 
'বনতুলসী”, “বিনমলিকা”, শিতদল”, “বীধি', নৃপুর", “একতারা” “অজয়”, 
স্বর্ণপন্ধযা? প্রভৃতি কাব্যছন্দাবলী বাঙালীর হৃদয়ের বস্ত। ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের 
সম্ভাবনায় অনুসন্ধানী আপনার চেতনালোকিত কবিমানস। আপনার 
কবিতাবলী আমাদের বিশেষভাবে মানম উদ্বোধনের সহায়ক । আমর! 
আপনার অনড়ম্বর প্ররুতিপ্রেমিক সুন্দরের পুঙ্গারী কবিরূপে সুদীর্ঘকাল সঙ্গ হুখ 
আশা করি। আঙ্গ সর্বাগ্রে ম্মরণযোগ্য স্থদীর্ঘকাল ব্যাপী আপনার অনলস 
বাংল! কাব্যপাধনার কথ! । আমাদের অন্তরের অ্স্তরতম প্রদেশের শ্রদ্ধার্থা 
আজ নববর্ষের এই স্থন্দর সন্ধ্যায় গ্রহণ ককন, প্রণাম গ্রহণ করুন ) 

. অনেক গ্রন্থে বিশেষ করে তার লম্বন্ধে আলোচন। বয়েছে_-আরে। 
আঁলোচন| হবে, আমর] লামান্ত সামর্থে কয়েক বছর পরে থাকার পর যতটুকু 
ছাপা হয়েছে তাই দিয়েই জন্মদিনটিতে ন্মরণিক প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। 

সবিনয়ে কবিজীবন-পরিচয়ের সেই শ্রদ্ধার স্মরূণিকাঁনৈবেস্ত উপস্থাপিত 
বঙ্গভাষী সমাজের সমীপে । 


কৰি কুযুদরগ্জন ও তার কাব্যচৈতন্য 


বিহারীলাল চক্রবতার গীতিকবিতার ধারা রবীন্দ্রনাথ, গোবিন্দচন্দ্র, দেবেন্দ্র সেন, 
অক্ষয় বড়ালের হাত দিয়ে বাংলার মহাকাব্যিক চৈতন্যকে ছন্দন্থ্ষমায় ও 
গীতিমৃছ'নায় যখন পরিপূর্ণভাবে আপ্লুত করেছে সেই সময় রবীন্্রনাথই তার 
গীতাগ্ুল-গীতিমাল্য গীতালির মতো উতকই্ত্ম ও আদর্শ স্থানীয় গীতিকবিতা 
রচনা করেছেন এবং বাংলার কাব্যধিগস্তকে বহুদূর বিস্তৃত ক'রে দিয়েছেন। 
এই ভাবরাজ্যে যখন বাংলার কবিহয় পরিপ্ুত সেইক্ষণের যে ভাবপরিম গুল 
তারই সর্গে আপন আপন প্ররুতিচৈতন্যের সংযোগে রবীন্দ্রোত্তর বা রবীন্দ্র 
সমকালীন কবিকুল বঙ্গীয় কাব্যনিকুঞ্জের এক-একটি শাখায় উপবিষ্ট হয়ে আপন 
আপন কাব্যধ্বনিতে বাতাসকে মধুময় করেছেন । রূখীন্দ্র-সমকালে সত্যেন্দ্রনাথ 
দত্ত করুণানিধান বন্ৰ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীক্জনাথ সেনগুপ্ত, 
কিরণধন চট্টোপাধায়, কুমুদ রগন মল্লিক, নরেন্দ্র দেব ও কালিদাস রায়__এ'রা 
আপন বৈশিষ্ট্যে বাংলার কাব্যকুঞ্রে নব নব কুন্থমাঞ্চলি প্রদ্ধান করেছেন । এই 
কালের কবিদের কাব্যবিচারে প্রবৃত্ত হয়ে অনেকেই বলেন যে, এরা কবিতার 
ভাষায় ও ছন্দে, বক্তব্যে ও ব্যঞ্রনায় রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হতে পারেন নি। 
কিন্তু তবুও তাদের কাবোর বিচার করতে গেলে তাদের পূর্বস্থবীর প্রভাব নিমূক্তির 
কথা এলেও তাদের যে আপন বেশিষ্ট্যে কিঞ্চিৎ অংশও আছে সেটুকু যেন 
আমরা কখনো ভুলে না যাই। তাই কুমুদবরঞ্নের কাব্যবিচারে প্রবৃত্ত হয়ে 
আমরা যেন কখনে৷ তার ভাববস্ত ও প্রেরণার ক্ষেত্র এবং বিষয় বৈচিত্র্যের 
কথা উপেক্ষা না করি । রবীন্দ্র-সমসাময়িক কাব্যক্ষেত্রে কবি অক্ষয়কুমার বড়াল 
যেমন তার ভাষা সংযমে ভাবকেজ্িকতার পরিচয় দিয়ে আপন হৃষ্টি স্বকীয়তায় 
উজ্জল তেমনি রবীন্দ্রযুগের কবিগণের মধ্যে কুমুদ্ববঞ্ধনের কবিতায় শব্প্রয়োগ ও 
খজু বক্তব্য উপস্থাপনে তার কবিতা অপূর্ব রসঘন। 

আধুনিক কালের বিচারে কুমুদবরঞ্জনের কবিতা প্রাচীনপন্থী হলেও তার 
বিচার তার কালের ও মননচারিত্রের দ্বিকটির মৌলকেন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুধাবন 
করার পর তবেই আলোচনায় বিরূপ মন্তব্য বা ফতোয়৷ জারির জিগীর তুলতে 
পারলেও তবু কোনে! ভাবে যদি বা পারা যায় কিন্তু তার আগে নয়। প্রাক 
যধুহ্দনের যুগের বাঙালি সাধককবিগণের যে গান ভাব-ভাষার মরলতায় ও 
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প্রাণের আকুলতায় মর্মম্পর্শী, সেই গানই নতুন রূপে কুমুর্দরঞ্নের রচনার 
ভাব-ভাষা ও বিষয়-বৈচিত্র্ে, ছন্দে ও উপমা-অলঙ্কারে, দেশী-বিদেশী পৌরাণিক- 
আধুনিক উপমা-উদ্দাহরণ সংযোগে সার্থক কবিতার মহান পর্ধায়ভুক্ত হয়েছে। 
তার কবিতার মৌলভাব-লক্ষণ নির্ণয়ে দেখা যায় ভাষা ও ছন্দে তিনি যেমন 
ববীন্দ্রযুগের পীমানায় তেমনি হাদয়বুত্তি এবং ভাব ও ভাবনার রাজ্যে পরিশীলিত 
বৈষবধর্মী। তাই কুমুদ্বরঞ্ন ১১২৭ সালে প্রথম প্রকাশিত 'নৃপুর” কবিতা গ্রস্থটি 
উত্সর্গ করেন “অজয়ের তীরে রহিতেন কৰি পর্ণ কুটিরবাসী” সেই “বৈষ্ণব কৰি 
শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচরণে এবং শেষ কবিতাটিতে লিখেছেন--“ইতির পরে 
নিতিই লিখি নৃতন করে 'জ্রীহরি'। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার 
বলেছেন-_“কবি হিসাবে ইহাকে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের আধুনিক বংশধর বল 
যাইতে পারে- ইহার প্রাণমন সেই প্রেম ও ভক্তি রসে পূর্ণ। তাই দেখা যায় 
কুমূদ্বরপ্তন “বৈষব-বন্দনা” কবিতায় বলেছেন__ 
“তোমার জ্ঞানের পাষাণভূমিতে মধুর-মালতী ফুল 
উর মকর ধূসর বালুতে যমুনার কুলকুল |” 

এই দিক থেকে কুমুদরগ্তনের কবিতার বিচার করতে হলে তাঁর কবিতা 
শুক্তিরসাত্মক ও গ্রীতি প্রাধান্য যুক্ত বলেই মনে হবে। কিন্তু এই ভক্তিগ্রীতি 
তথাকথিত বৈষ্ণবসাধকর্দের মতো কেবলমাত্র রাধাপ্রেমে বা কৃষ্ণবিরহেই ক্ষান্ত 
হয় নি তার কবি-অন্তরের অন্তস্থল থেকে হৃদয়বৃত্তি সঞ্তাত ভক্তিগ্রীতি দেশ, 
জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাচীন কৰি, প্রিয়জন, ছোট্র গ্রামটি, 
স্ুদ্র মাঠ, সংকীর্ম নদী, বটবৃক্ষ_-এমন কি পশুপক্ষী পর্যন্ত কবিমানসের এঁকাস্তিক 
গ্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ। ১৩২৫ সালে প্রথম প্রকাশিত কুমুদ্বরঞ্জনের “বনমল্লিকা” 
গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন গায়ের পরিচিত বটবৃক্ষকে । উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন-_ 
“যে আশ্রিত বৎসল সম্ভাপহারী অক্ষয় শ্তামছায়াতরুর পবিত্র পদতলে দুঃখে 
আশা, সুখে তৃপ্তি, শোকে শাস্তি পাইয়াছি, ধাহার হুশীতল ছায়ায় বিমল 
আনন্দ অনুভব করিয়াছি--সেই দেবতাত্স! বটবৃক্ষের শ্রীচরণতলে এই ক্ষুত্র 
“বনমন্লিকা” ভক্তিভরে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম ।” তূমিকায় তিনি নিজেই 
স্বীকার করেছেন__“ইহা আমার পৃজনীয় প্রিয় একটি বটবৃক্ষকে অর্পণ করিলাম 
তাহার ছায়ায় আমি বনু তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিয়াছি ।” 

অনুরূপ প্রাকৃতিক বস্তর প্রতি মমত্ববোধের আর একটি উদাহরণ পাওয়া 
যায় একটি পল্লীগ্রামের পুরাতন বকুলবৃক্ষের মৃত্যুতে ব্যথিত কবির সহদয়, 
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এশাকগাখায়। শুধু সিদ্ধবটের জন্যে শোক নয়, প্রীতি সঞ্চারিত তরুলতাটির 
প্রতিও । 'বকুলতরু” কবিতায় কবি লিখেছেন__ 

পাঁচ শে! বছর হেথায় ছিলে প্রাচীন বকুল গাছ 

অজয় নর্দের শ্োতের ঘায়ে পড়লে ভেঙে আজ । 


সিদ্ধ তুমি না হও, মোদের বৃদ্ধ তরুরাজ 
বক্ষ ওঠে টনটনিয়ে বিদায় নিলে আজ ।, 
পল্লীর গুণমুগ্ধ প্রাণ কবি গ্রামের একটি প্রাচীন অশথ গাছের শোকেও 
লিখছেন__ 
চ'লে গেছ তুমি, শুধু প্রান্তর ধু ধু করে অনিবাব, 
চারিদিকে ক্ষীণ কাশের শীর্ঘ দীনতা। বাড়ায় তার ।” 
এই প্রাচীন অশথ' কবিতাটি রচনার ইতিহাস কবি স্বয়ং উল্লেখ করেছেন 
__গাছটি বহু প্রাচীন, অজয়ের ঠিক ধারেই ছিল, ক্রমশ সরিয়া আসে । গাছটি 
প্রতি্ঠা-করা । সেই জন্য লোকের ভালোবাসা ও ভক্তির পাত্র ছিল। অল্পদিন 
হুইল নদ্বীর ভাঙনে পড়িয়া গিয়াছে ।? 
“আমার বাড়ি কবিতায় বলছেন-_ 
“বাড়ি আমার ভাঙন-ধরা অজয় নদীর বাকে, 
জল যেখানে আদর ভবে স্থলকে ধিরে থাকে ! 
সামনে ধুসর বেল! জলচরের মেলা,, 
দুর গ্রামের ঘর দ্বেখা যায় তরু লতার ফাকে । 
অজয় নদের তীরে বসে অজন্্ কবিতায় তার আপন গ্রামের সর্বস্তরের 
ষধ্যে প্রীতির প্রেমের ও একাত্মতার বোধ নিয়ে কবির মনোলোক গঠিত হয়। 
তবুও “শেষ কবিতাটিতে আবারো লিখলেন__ 
গ্রীন পল্লীর মেঠো গান তোর কে শুনিবে রাজসভাতে ? 
কুমুদ্রঞ্জনের প্ররুতিগত গ্রীতিমুগ্ধ কবিদৃষ্টিতে সামান্ের প্রতি অসামান্ত বোধ 
উদ্ভাসিত হয়-__সরল মনের গভীর আতি সহজ স্বরে । অজয় ও কুন্ধর নদীর 
ঙ্গমস্থলে কুমুদ্দরঞ্তন বর্ধমান জেলার 'উজানি” বর্তমান কোগ্রামের যে মাটিতে 
১২৮৯ সালের ১৯শে ফান্ধন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার ফল ফুল পাত লতা সব 
কিছুর মধ্যেই আপন কবিহ্বদয়ের সহজ একাত্মতার ভাব অনুভব করেছেন। 
এই প্রগাঢ় অন্থভূতি কুমুদ্রঞ্নের গ্রীতিভক্তি রসাশ্রিত সরলখজু কবিমানসেরই 
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"্বভাবধর্ম । তাই তার সৌন্দর্ষসভোগের কবিদৃষ্টি সর্বত্র ভক্তি অথবা প্রীতির, 
আবেগচাঞ্চল্যে বিরহজনিত অশ্রসজলিত কিন্তু এই দুঃখের প্রভাবে কুমুদরঞনের 
কবিতায় ভীম-অসস্তোষ বা বিদ্রোহ নেই। কুমুদবরঞ্জনের কবিতা শাস্তরসাত্মক, 
শাস্তরসের কৰি কুমুদ্ররঞ্জন । প্রেমধর্মীয় বৈষ্ণব সাধনার প্রভাবেই কুমুদরঞজনের 
এই চিত্তোৎকর্ষ ঘটেছে । মোহিতলালের ভাষায়-_“কুমুদরঞ্জনের কবিতা এক 
শ্রেণীর খাটি বাংল! কবিতা, কুমুদ্বপ্তন বাংলার পল্লীকেই তীর্থমহিমায় মণ্ডিত 
করিয়াছেন এই দিক থেকে পল্লীবাংলার সার্থকনামা কবি কুমুদ্রগ্তন যিনি 
পল্লীপ্রিয় বাঙালি কবি। বাংলা কবিতার শ্ঠামল প্প্রাস্তরে হৃদয় উৎসারিত 
আনন্দধারায় সাত এক অপরিসীম গ্রীতিময় কবিসত্তার অধিকারী ছিলেন। 
বাংলার পল্লীগ্রীতির কবিতায় তাই তার দান অনস্বীকার্য। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের 
প্রকৃতিপ্রেম আবাল্য কবির মনকে সপ্তীবিত করেছে-_যা তিনি একাধিকবার 
পত্রে এবং কথায় বলে গেছেন । “বিনমলিকা।” গ্রন্থের গ্রামে” কবিতায় বলছেন-_ 
“তীর্থ আমার, স্বর্গ আমার, ক্ষুদ্র গৃহকোণ 
সফল আমার পুণ্যিপুকুর, সফল আরাধন ।, 
এবং ধরার ধুলিক্ষেত্রেই কবির মানসমায়া তাই “মা” কবিতায় লিখেছেন-__ 
“তীর্থে ঘোরে নিত্য লোকে ব্বর্গ লাগি হায় 
স্বর্গ আসে দেখতে মরত মায়ের পদছায়।” 
কুমুদরঞ্নৈর কবিতায় কুমুদবরঞ্জনের ভাবজীবন ও অনুভূতি প্রাণ উভয়েই 
গভীর ভাবে রেখাপাত করেছে । তিনি সহজের সাধনা করেছেন, সরল গ্রামীন 
মানসিকতাকে গ্রাম বাংলার পথে প্রান্তরে উপলব্ধি করেছেন এবং কাব্যের 
বিষয়বস্ত রূপেই সেগুলির ব্যবহার করেছেন । গ্রামের বালিকা, গ্রামের মাঝি, 
ভন্রজন--এমন কি নতুন কনে বউকে পর্যস্ত তার কাব্যগাথার অভাবনীয়ভাৰে 
বিষয়িভূত করেছেন। এইখানেই বৈষ্ণব প্রেমের উচ্চ আধ্যাত্মিকতার রসে 
প্রেমার্ত হয়েও নিজেকে মাটির পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেন নি; তিনি 
কবিকল্পনায় কালিন্দীর তটতীর্ঘে যেমন বিহার করেছেন তেমনি চর্মচোখের 
ুক্তদৃষ্টিপাতে ধুলিধূনরিত পৃথিবীর সব কিছুকেই কাব্যমহিমা দান করেছেন। 
তাই খাটি বাঙালি প্রাণের সঞ্তীবনীরসের উৎসার যে পন্ীীগ্রাম, মেই পল্লীরই 
গ্রীতিমুগ্ধ কবি কুমুদরন--তিনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও এঁতিহা 
' লালিত বঙ্গীয় ছাবচৈতন্তকে বিশ্ত হন নি। তাই তার কবিতায় রয়েছে 
' এক মঙ্ধীয় পলীগ্রীতি-গুবণতার সফল পরিচয় । ১৩১৮ সালে গথম গুকাশিত 


তা. 


ভিজানি' গ্রন্থের ভূমিকায় কবিবর লিখেছেন-_“অনেকগুলিই নত্য ঘটনা অবলম্বনে 
লিখিত। ইহা আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুত্র ইতিহাস। সামান্য জীবনের 
সামান্য চিত্র।” আবার এই রকমভাবেই “একতারা” গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি 
লিখেছিলেন--“সামান্ গ্রাম্য ঘটনা,_বিষয় ক্ষুদ্র, কবিও ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র একতারাতে 
ৰড় হুর বাজিবে না, বাজাইবার সামর্থ্যও নাই ।”_-বৈষ্ব বিনয় থললেও অনেকে 
ৰলতে পারেন কিন্তু তিনি এমনি ভাবের কথাত্র সকল সময় নিজেকে তৃণের 
চেয়েও ক্ষুদ্র বলতে পারাকেই যেন ভালোবাসতেন । তিনি তাই তার “ম্বণসন্ধ্যা, 
গ্রন্থের 'মাতৃস্তোত্রঁ কবিতায় বলছেন-_ 
“গুল হয়ে বন্ন্ধরে স্তন্ত তোমার টেনেছি গো ।” 
পলীগ্রীতির পরিচায়ক তার অধিকাংশ কবিতায় “আমার অপূর্ণতা জানি 
আমি গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী'_এমনিই মানসিকতার 
তিনিও কবিগুরুর অন্তগামী সহযাত্রী । তার পল্লাপ্রীতির পরিচয় সেকালের প্রচুর 
কবিতায় পাই । “বনমন্লিকা” গ্রন্থের প্রবাসী” কবিতায় বলেছেন-_ 
“কোথা আম গাছে ঝুল ঝাপ্প র কোথা বটগাছে ঝুলবো 
কোথা অজয়ের সেই শ্ঠামকুল যেথা বুনে কুল তুলবো ।, 
অথব! 'ন্বর্ণসন্ধ্যা'য় "লী কবিতায় “তোমারে যে আমি ভালোবাসিয়াছি 
কাব্য পড়িয়া নহে ।” প্রসঙ্গ ক্রমে এই গ্রন্থের “কোকিলের ব্যথা, কবিতার 'এক 
ছত্র উল্লেখ কর] চলে যেখানে তিনি বলছেন--'সেথাকার ধূলি মোর রেণু কুম্কাম” । 
গ্রামের নদীর নামে কুমুদরঞ্জন “কৃম্থর কবিতায় লিখেছেন__ 
“আমি চলে যাবো, হে বন্ধু মোর, দীর্ঘ তোমার স্থিতি 
বরষ বরষ আনিবে বন্তা। উদ্দাম কলগীতি ।” 
আলোচ্য কবিতারটিতে ইংরাজ কবির নদীর» কবিতার অনুরণন পেলেও 
কুমুদরঞ্ধনের রয়েছে স্বকীয় বক্তব্য তিনি অজয়ের বন্যার জলে প্লাবিত কুহুর 
নঘীটির কথা লিখছেন আপন অভিজ্ঞতার সজীব রসে রঞ্জিত হয়েই । অপর 
কবিতাও তার এমনি ধারার রয়েছে । বন্যা থাকলেও গ্রথম ছাড়েন নি অশীতিপর 
জীবনে । 
“অজয়ে তো৷ জানো, ছুর্দন তার গতি 
যত ভালোবাসা! তত বেশি তার রাগ ; 
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বরষ বরষ করে সে আমার ক্ষাতি 
তবু ভালোবাসি তাহার সেই সোহাগ ।, 
এই 'অজয়ের বন্তা' কবিতাটিতে গ্রীতিপ্রসন্ন কবিহৃদয়ের এমন ঘে স্পষ্টপ্রত্াক্ষ 
স্বীকারোক্তি ত। কুমুদ্ববঞ্নের পক্ষেই সম্ভব। ত্বার প্রেমচৈতন্ ক্ষতির ক্ষতিয়ান 
পরিমাপ ক'রে কখনো দরদী হ্ৃায়বুত্তিকে সসংকুচিত করেন নি, কখনো লাভের 
আশায় লোভের নেশাকে প্রশ্রয় দেন নি। তিনি জানতেন--আপাত মধুর ন়্ 
চিরস্তন শ্বাদ__যা শাশ্বত আনন্দের বিজয়োৎসব । 
তাই পাধিব মানসিকতা সর্বন্বজনদের উদ্দেশ্যে কবি শেষ ছত্রে বললেন-__ 
তোর! খুঁজে মর ভুলি আনন্দ সব, 
হারালো কাহার পু"টুলির সম্বল ।, 
এমনি ত্তার অজন্ন অসংখ্য সহজগ্রীতির পরিচায়ক, প্ররুতির প্রীতিপ্রবনতায় 
মাখা কবিতা ছাড়াও কবিতাপুস্তকের নামগুলোর দিকে লক্ষ্য করি যদি জা 
হলেও দেখব তার কবিমানসে আপন দ্েশগীয়ের চিন্তাই চৈতন্যলোকবিহারী । 
জন্মস্থানের নামে তীর গ্রন্থের নামও দিলেন 'উজানি' । আবার এই গ্রামের 
দুই ধারে কুন্ুর ও অজয় নদী প্রবাহিত তার নামে গ্রন্থের নাম দিলেন “অজয় । 
তার পর “নূপুর”, 'শতদল”, “একতারা”, “িনতুলসী”, “বনমল্লিকা”, “রজনীগন্ধা, 
ন্বণমন্ধ্যা* প্রভৃতি । বনুপূর্বে “দ্বারাবতী' নামে একটি নাটিকাও প্রকাশ করেন । 
বাংল! দেশের গ্রামের সরল মানুষদের নিয়ে কুমুদ্ররঞ্জন কাহিনীকবিতা 
রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কিন্তু এই কাহিনীর মধ্যেও একটি ভক্তিরস 
কেন্দ্রিভৃত আছে দেখা যায়। যার ফলে এগুলি নিছক কাহিনী সর্বস্ব ন। হয়ে 
ভাবসম্দ্ধ উচ্চ কবিতার সীমায় উন্নীত হয়েছে। কুমুদরঞ্জনের কবিতায় 
ভাবপ্রকাশের সার্থক বাহন হিসাবে লক্ষ্য করা যায় স্থানে স্থানে হন্দর অথচ 
সহজবোধ্য উপমা প্রয়োগ করেছেন । কুমুদ্বরগ্তনের কবিতায় উপম] কেবল মাত 
অলংকার বিশেষ বললে ভুল হবে) উপম ভাবের হৃদয়প্প্শী অনুভূতি সহায়ক। 
কফোনো। কোনো! কবিতায় তিনি পৌরাণিক বা! ধর্মীয় উপম! প্রয়োগ ক'রে সরদ 
মরল ভঙ্গিমায় নিজের সার্থক কাব্াচৈততন্লের শ্বরূপটি প্রকাশিত করেছেন । টি 
শ্রেণীর অনেক কবিতা আছে। 
'সাহিত্যবিতান” গ্রন্থে রিধূত “কবি কুমুদ্রঞ্জন মল্লিক" প্রবন্ধে মোহিতলান 
বলছেন- -“ববীন্্রযুগেউনবিংশ শতাবীর সেই নব-ভাবপ্রাবনের শেষে, সেই 
নব-ভাবকে উৎকৃষ্ট কলাশিল্পে মণ্ডিত করিয়া যে গীতিকাব্যের পত্তন হুইল, 
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তাহার আওতায় পড়িয়াও, বাংলার সেই জাঙ্িগত কালচ।র যে খাঁটি কাব্যন্ধপ 
ধারণ করিতে পারে- _কুমুদরঞ্জনের কাব্য তাহাই ।, 
তাই 'কুমুদ্বরপ্তন মল্লিকের শ্রেষ্ঠকবিতা গ্রন্থের 'পরিচায়িকা”য় কবিশেখর 
কালিদাস বায় লিখেছেন--যে জন্য কুমুদ্বরঞ্লন মোহিতলালের শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন--ঠিক সেই জন্যই কুমুদবরগ্জন বাঙালির মর্মও গভীরভাবে স্পর্শ 
করিয়াছেন, আবার ঠিক সেই জন্যই এক শ্রেণীর অর্ধাচীন পাঠকের কাছে 
কুমুদরগ্ননের কবিতার যথাযোগ্য মর্যাদা নাই । এই বিমানের যুগে বিশ্ব ধাহাদের 
হুস্তামলক, বিশ্বসাহিত্য ধাহাদের নখ দর্পণে, কিন্তু ধাহারা দেহে বাঙালি 
হইলেও মনে বাঙালি নহেন--তীাহারা বাংলার যাহা! কিছু নিজস্ব সেই সমস্তকেই 
অকিঞঝিতৎকর মনে করেন ।-". কুমুদ্বরঞ্নের কবিতার উপাদান, উপজীব্য-_ 
সম্পূর্ভাবে বাংলার মাটি, জল, আকাশ, বাতাস, তরুলতা এবং খাঁটি বাঙালির 
ভাবনা-ধারণা ও সংস্কৃতি হইতে আহত 1, 
কুমুদরপ্রন রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ-পৃর্তিতে নিখিল-ভারত বঙ্গসা হিত্য-সম্মেলনের 
জোড়ার্সাকো প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সাহিত্যশাখার উদ্বোধকের অভি- 
ভাষণেও নিজে বাঙালির সদয় বন্দনা গান করেছেন, বলেছেন-_ধাহারা বৃহত্তর 
ও মহত্তর বঙ্গের অষ্টা আপনার! তাহাদের যোগ্য বংশধর। আপনারা বাঙলার 
সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক, যে প্রদেশে গিয়াছেন মর্যাদার আসন 
লাভ কবিয়াছেন এবং সে স্থানকে নব নব গৌরব দান করিয়াছেন। আপনারা 
দণগডকারণ্যে নব ইন্দ্রপ্রস্থের ভিত পাতিতেছেন-_-গভীর আনন্দে ও আগ্রহে 
আপনাদিগকে বরণ করিয়! লইতেছি। 
বাঙালি হায় যেথায় যাবে, বাঙল! তাহার সঙ্গে যায় 
বুন্দাবনের কাছেই তাহার নদীয়া যে দিন দাড়ায় । 
যেথায় থাকুক নাইকো ক্ষতি, 
সঙ্গে থাকেন হৈমবতী, 
“কালিদহের” কাহিনী কয়-_সিংহলের সে রাজসভায় | 
থাক যে দেশে, থাক যে বেশে সঞ্চসাগর লঙ্ি সে 
কাশদাস আর কৃত্তিবাসে পায় যে চিরসঙ্গী সে। 
বাউল নাচে তাহার মনে, 
হয় গলে সংকীর্তনে, 
চিন্তা তাহার নয়ন জলে গ্রামের পথে পথ হারায় । 
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বাঙালি কলাণকূৎ হুইয়াও অনেক ছুর্ভোগ সহ করিয়াছেন ও করিতেছে। 
অনেকে বলেন বাঙালি কি মহাপমরে না মরিয়া সাতনলার ঘায়ে মরিবে? 
সব্যসাচী কি বৃহন্নলা হইয়াই থাকিবে? না, থাকিবে না-_মহাভারতের 
কপিধ্বজ রথের সারথি তাহাদিগকে ভুলিবেন না। 

কবিগুর আপনাদের ভাষাকে এখর্ধশালিনী করিয়া! জগত্বরেণ্যা। করিয়াছেন, 
আপনারা নিজ অব্যভিচারী প্রত্তিভায় ও মনীষায় সেই সুধাসত্রের অধিকারী 
হইবেন। আপনাদের সর্বাঞ্গীণ অভ্যুদয় আমি কামনা ও প্রার্থনা করি ।, 

তার আস্তরিক ও নৈষ্ঠিক প্রণতি তিনি নিবেদন করেছেন যেমন প্রাচীন 
কবিকুলের প্রতি তেমনি পূর্বস্থরী সগ্ভ-অতীত কবিজনের প্রতিও । কবি অক্ষয়- 
কুমার বড়ালের জন্মশতবর্ধ উৎসবের সভাপতির ভাষণেও বঙ্গীয়-সাহিত্যপবিবদে 
“এষা”কাব্যকার ও বঙ্গের কবিজনের প্রতি স্থগভীর শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করেন কুমুদরঞ্জন । 

“যুগান্তর” পত্রিকায় ২*শে চৈত্র ১৩৬৬ সালে প্রকাশিত হয়-_“কবি শ্রীকুমুদ্রঞ্চন 
মল্লিক সভাপতির ভাষণে বলেন যে, অক্ষয়কুমারের জন্মশতবাষিকী উৎসব 
রাজোচিতভাবে হওয়া উচিত ছিল। দ্াঁনসাগরের পরিবর্তে তাহার এই 
তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ দেশবাসীর দেন্য দুর্ভাগ্য ও উদ্বাসীনতার পরিচায়ক ।---তিনি 
আরও বলেন যে, বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ ধনী নহেন। খু দেশবাসী যেসব 
কবিকে ভুলিতে বসিয়াছেন তাহারা তাহাদের কাব্যকীতিগুলি রক্ষা করিয়াছেন 
বা করিতেছেন । দেশের লোক এই প্রতিষ্ঠানের মূল্য ও গৌরব ভবিষ্যতে 
বুঝিবেন।*-*বড়াল কবির প্রসঙ্গ উ্থাপন করিয়া তিনি বলেন যে, অক্ষয়কুমার 
কত বড় কবি ছিলেন, তাহা ধাহার! জানিতে ইচ্ছুক তাহার! ব্বর্গায় বিপিন 
পাল, স্থরেশচন্দ্র সাজপতি, পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীবৃন্দ তাহার 
সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন । ১৩১১ সালে 
১৬ই চৈত্র ব্বর্গায় সথরেশচন্দ্র মাজপতি অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, 
তাহা আজও তেমনি সত্য আছে। তবে অধিক উজ্জল ও নানার্দিকে 
তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছে । অক্ষয়কুযার সাধক ও ভক্ত। তাভার 
কবিতায় “নারী” ভোগের উপাদান নহে। কবি নারীকে দেবতার আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়৷ মানসপুণ্পে অর্থ দ্রিয়াছেন। তাহার প্রেমের কবিতাগুলি 
শুচিতায় ভরপুর । তাহার কবিতা]! মানবিকতায় পূর্ণ। সমবেদনায় সমৃদ্ধ 
বলিয়াই তিনি বর্তমানকালের বহু হীনতা ও দ্বীনতা অতিক্রম করিয়া অণু 
হইতে বিরাট আক্র্স্তসত পর্যন্ত সর্বত্র বঞ্চিতকে অন্থভব করিয়াছেন । উপসংহারে 
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তিনি বলেন যে, যদি অক্ষয়কুমারকে ছোট করা হয়, তথাপি তিনি যাহা 
ছিলেন, তাহাই থাকিবেন। তাহার যশ ও কীতি অক্ষয় ।, 

স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের জন্মশতবর্ষ উৎসবও কুদুদরপ্রনের সভাপতিত্বে 
বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। যুগাস্তর ও আনন্দবাজার পত্রিকার 
১১ই বৈশাখ ১৩৬২ সালের সংবাদ থেকে পাওয়া যাচ্ছে কবি বলেছিলেন-_ 
“নির্বাসিত, নির্যাতিত দ্রেশপ্রাণ কবির আজ শতবাধিকী জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত 
হইতেছে সাহিত্যপরিষদ ভবনে, আব তাহাতে পৌরোহিত্য করিতেছেন একজন 
পল্লীকবি। মনে হয় স্বর্গ হইতে কাব ইহা দেখিয়া পরম কৌতুক উপভোগ 
করিতেছেন ।--.গোবিন্দচন্দ্রের কবিপ্রতিভা অন্যন্য সাধারণ । তিনি খাঁটি বাঙালি 
কবি, তাহার অমাজিত কবিতারাজি খ'নর মণির দত ক্ানমনোহর” । এমন 
সহজ সুন্দর উপমা, এমন স্বতঃস্ফূর্ত অন্ুপ্রাস, ভাষার এমন লালিত্য, অনুভূতির 
এমন তীব্রতা ও নিবিড়তা স্থুছূর্লভ। কবির কুস্থমবর্ধী লেখনী সময় সময় 
অনলবর্ধা হইত। বাশী সহসা অসি হইয়া দেখা দিত। গোবিন্দচন্্র একদিকে 
“গোয়ার গোবিন্দ ছিলেন । পরাধীন দেশে অতবড় গণতান্ত্রিক মন বিল্ময়ের 
বস্ত ।-..তিনি অন্তায় অত্যাচার ও অসত্যের সঙ্গে আপোষ করিতে শিখেন নাই । 
তাহার আত্মমর্ষাদ। জ্ঞান প্রবল ছিল! কবি অত্যাচারিত ও নিপীড়িতের বন্ধু 
ছিলেন। দেশ ও জাতির প্রত্যেক হিতকর আন্দোলনেই তিনি যোগ দিতেন |” 
কুমুদ্ববঞ্জন আস্তবিক ভাষায় য! বলেছেন--তিনি তা বলেছেন কারণ প্রাচীন 
কবির প্রতি আপনার শ্রদ্ধার অন্তরকে সদা সজাগ রাখতেন । 

১৩৬২ সালের ১৯শে ফাস্গন কুমুদ্বরঞ্তনের ৭৪তম জন্মদিনের সম্বর্ধনা সভা হয় 
কোগ্রামেই, সভাপতির ভাষণে ( াহিত্যতীর্৫ঘ পঞ্চম বাষিকীতে প্রকাশিত ) 
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তাই যথার্থ ই বলেন-_ কুমুদবরঞ্কন অন্যতম শেষ প্রাচীন 
কবি। তার কাছে আজ ক্ষমা চাইব, প্রার্থনা করব এই জন্তে যে, আমর! 
একদিন যে সম্বিত হারিয়েছিলাম তিনি যেন তা ক্ষমা করেন। বাংলার 
কাব্যপুরাণ বাংলার লোকেরা জানে না। তাই আজ ছূর্বোধ্য সাহিত্য ত্যষ্টি 
হচ্ছে। কুমুদরগ্টন কিন্তু প্রাচীনতায় আস্থাশীল এবং কুমূদ্রঞ্রনের কবিতা সহজ 
সুন্দর হ্যমায় মণ্ডিত। তার কবিতার নুতন বূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে দেশের 
গ্রামীন মানুষ ও প্রকৃতি গ্রীতির মধ্যেই ।, 

লস, তুচ্ছ, সামান্ত বগ্তকে অসামান্ত দৃষ্টিতে দর্শন তার কবিমানসের বিশেষ 
ভাবলোক। এবং এই অবিশেষকে বিশেষ উপমায় তুচ্ছাতীত মহিমাদানও 
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ভার বিচিত্র স্বার্দের কবিতায় বিধিত। তিনি সেই স্বপ্প খ্যাতকে বিখ্যাত করেন 
উপমাদির উপযুক্ত প্রয়োগ কলায়। “রিকৃশ* কবিতাটিকে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা' 
যায়। তিনি বলছেন-_ 
পূং টং ঘণ্টা, যান আগুয়ান 
রাজপথ দিয়ে জোরে টানছে জোয়ান ।, 
কলকাতার পথে দেখে কবি বলছেন তাই-_ 
“সন্‌ সন্‌ ধায় ট্রাম মোটরের দল, 
রিকৃশ এ টুন্টুনি, তাহারা ঈগল ।, 
কবির দৃষ্টিতে ক্ষুদে যানটি টুন্টুনি, জেলেডিডি কিন্তু মহাকাব্য নয় “জিঙ্ক লে. 
সুন্দর উত্তট শ্লোক । সে কারণেই তিনি বলতে পারছেন-_ 
ভালোবাসি আমি তার ক্ষীণ শোভাটি 
গ্রা্িক্লোরার মাঝে দীন দোপাটি ।, 
কবির নান্দনিক দৃষ্টির পরিচয় “ভূ'ই চাপা” কবিতার শেষ ছত্রে আরো: 
উজ্্ল। তৃ"ই চাপাকে দেখে কবির মনে হল-_- 
তুলট পু'থির মলাট ভেঙে শকুস্তল! বেরিয়ে এলে! |; 
সৌন্দর্যসন্ধানী কবিদুষ্টি নিয়েই রোমান্টিক কবির হয় চিরস্তন বূপাভিসার । 
কাব্যিক রসজীবনের অন্ুভূতি-গভীর চৈতন্যস্থিত ক্জনীম্যমায় যে ললিতলীলার 
প্রকাশ তা মহৎ প্রেরণার অবশ্তই অংশভাগ। তা শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলাৰে 
না রসরূপ দিয়ে যন ভরাবে। বিহারীলালের “সারদামঙ্গল' কাব্যের ভাবতন্ময়তা 
বা রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার উদ্দেশে মানসযাত্রার উর্ধলোক বিহার কুমুদরঞ্জনেক 
লহজিয়া স্থরে বিধৃত । তাই তিনি বলতে পেরেছেন 
“ছোট যে হায় অনেক সময় বড়র দাবি দাবিয়ে চলে 
রেখা টেনে ছোটর গতি, বড় যে জল গাবিয়ে চলে । 
অতি বড়র তুচ্ছযা তাই ভালোবাসি আমর! সবাই, 
ভুলায় বড়র অষ্টহাসি ছোটর কণ! নয়ন-জলে ।” 
এবার কবির "অজয়" গ্রন্থের এই “ছোটর দাবি কবিতার কথা ভাবা চলে। 
এখানে ভাবপ্রবন কবির চিত্তচৈতন্যে অতি হ্ষুত্র বস্তও মহামূল্যবান হয়। কারণ 
তাঁর কবিহ্দয় অতি সচেতন ও সুম্ত্র অনুভূতি প্রবন। কবি কবিতায় ইন্জিয়গ্রা্থ 
রূপ-রস-শব্দ-ম্পর্শময় পৃথিবীর চৈতন্কে সকল কিছুর মধ্যেই দেখেছেন । বল! 


১৬ 


যায় বাউলের ব্যাকুলতার স্থরও কোনে! কোনে। কবিতায় স্পন্দিত হয়েছে । 
কুমুদরঞ্নের কবিসত্তার এইটিই যথার্থ রসোপলব্ির মহিমান্বিত রূপ । 
কবির জীবন পল্ীগ্রামের শ্তামল তরুচ্ছায়ে লীলাপ্িত। মাঠ মাটিকেই 
মাথায় তুলে নিয়েছেন, পথের ধুলাকে পদরজ বলে জেনেছেন । তীর কবিমানসের 
মধ্যেও এই জীবনদর্শন ফুটে উঠেছে। ভিক্তির যুক্তি' কবিতার শেষে কৃষক প্রাণের 
পরল বিশ্বাসের মূলতত্ব জেনে বলছেন__ 
“..*ধর্মক্ষেত্র এই যে তোমার মাঠ, 
নীরবে হেথায় তুমিই করেছ বুকের চণ্ডীপাঠ।, 
পল্লীপ্রকৃতি ও গ্রাম্য কৃষকের চরিত্র বর্ণনা করেই মনে হয় তার কবিপ্রাণ 
বড় পরিতৃপ্তি লাভ করে! গ্রামের পঞ্থে কবিতায় প্রাণের নির্জনতম কক্ষের 
বাণী উচ্চারিত হয়েছে__ 
“ফিরে যদি জন্মাতে হয়, এই করুণা চাই 
এই গ্রামেতেই দিয়ে! দয়াল ফিরে আমার ঠাই ।' 
বা “্র্ণসন্ধ)া, গ্রন্থের “যদি* কবিতাটিতে কুমুদ্রঞ্জন বলেছেন-__ 
“সেইখানেতে ছড়িয়ে গেছি অন্গরাগের ফাগ-_ 
হয় ত আজও তরুলতায় মিলায় নি কো দাগ ।, 
পল্লীগ্রাম-প্রেমিক কবি তাই “অজয়ের চর” কবিতায় বললেন-_- 
'অজয়ের চর ভুলায় আমাখ মন-_ 
দর্শনীয়ের পাই সেথ! দরশন | 
তীর্থের ফল সেই দেয় মোরে আনি, 
আ'মি ত তারেই কন্যাকুমারী জানি, 
সেই মোর সেতুবন্ধ রামেশ্বর 1” 
'পল্লীকবি, কবিতায় কুমুদ রঞ্জন রবীন্দ্রনাথের মতোই 'যখন রব-না আমি' এই 
চিন্তায় লিখলেন-- 
'অজয়-পারে ওই যে ভাঙ দেয়াল আছে পড়ি, 
শিউলি এবং শ্তামলতাতে করছে জড়াজড়ি-- 
বছর বিশেক আগে মনের অন্থরাগে 
থাকতো! হোথায় পল্লীকবি অনেক দিবস ধরি ।, 
কুমুদ্রঞ্জন 'হয় তো” কবিতায় মহাকালের অনন্তের জান] অভিসারের স্বপ্থে. 
বলে ফেলেছেন আপন মনের সন্দেহের প্রন্থপ্ধ কথা-_ 
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হয় তো আমার এ-পথে আর হবে নাকো আসা, 
দু'ধারে যাই রোপণ ক'রে বুকের ভালোবাস! ৷ 
কবিমর্মে প্রতিনিয়ত 'প্রীতিপ্রকাশ, প্রতিশ্বাসে নৈষ্ঠিকভাবে বুকের বীণার 
অন্রণিত ভালোবাসার গীতিকা ৷ কুমুদ্বরঞ্জনের কাব্যভাবনায় ও জীবনসাধনায় 
মানবপ্রেমের মানস সঞ্চরণই বহু ব্যঞ্চনায় বিধৃত । 
তার জীবিত কালের প্রকাশিত মৌলিক কাব্যগ্রন্থের শেষ চয়নের মুখবন্ধে কৰি 
জীবনযাত্রার শেষ খেয়ার গোধূলি তীরে পূরবী রাগিনী সঞ্চারিত ক'রে লিখেছেন-_ 
“মেল! দেখা! শেষ, পূরবীর সবে সন্ধ্যা আসিছে ভাসি, 
মরণের কাধে চেপে ফিরে যাই বাজাতে বাজাতে বাশী।, 
স্বণসন্ধা।” গ্রন্থের এই কয় ছত্রে কবির অস্তিম ভাবনাটি সুন্দর ভাৰে 
আভাসিত। কিন্ত কুমুদরপ্জনের কাব্যচৈতন্যের মৌলভাবনায় বৈষবীয় রূপকল্পনা 
স্বায়ীভাব হিসেবে বর্তমান থাকে তাই শেষের চিন্তাচেতনায়ও বলে উঠেছেন 
মৃত্যুর স্বন্ধে চেপে ফিরে যাবেন বাশী বাজাতে বাজাতে । শাস্তি সমাহিত 
অন্ধকারকে সুন্দর শরসৃযমায় চিন্তা করেছেন । তার কবিমানস দীর্ঘজীবন লাভ 
করেও বহু পূর্ব থেকেই পুরবীর নুর শুনতে অভ্যন্ত ক'রে নিচ্ছিলেন কারণ ১৩৫৫ 
সালের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে ্বর্ণন্ধ্যা, এই নামকরণে গ্রস্থায়িত ক'রে উৎস্গপত্রে 
লিখলেন-_“আমার পরমারাধ্য স্বর্গবাসী জনক-জননীর শ্রীপাদপন্মে অপিত হুইল ।” 
এবং '্বর্সন্ধ্যা কবিতাটিতে লিখেছেন-_ 
সন্ধ্যা _জীবন-সন্ধ্যা আমার-ন্বর্ণসন্ধ্যা হোক 
রবির কিরণ মিলাবাৰ আগে উঠুক চন্দ্রালোক। 


প্রথর রৌদ্র বহেছি মাথায়, সহেছি ঝঞ্ধা ঝড, 
কঠিন যাত্রা, কর মা আমার পরিণাম-স্থন্দর ।* 
কুমুদবরঞ্জনের চিঠিপত্র ধারা পেয়েছেন তারা আস্তরিক হৃদয় মাধূর্ঘ উপলদ্ধি 
করেছেন । “পুরানো চিঠির ফাইল” এই নামের একটি কবিতা এই প্রসঙ্গে 
সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি করছি যার মধ্যে তার কাব্যচৈতন্যের সহজ রসবোধের নিপুণ চিত্র 
স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে । তিনি লিখছেন-_ 
১ 
“এটা বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি মুছে গেছে আখরগুলো। যত, 
রুটি রাঙা! তেমনি আছে লেগে অতীত রিয়ের পাক্চুণারই মতো । 
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চ 
এ ষে বড়ই গরম গোছের চিঠি চেয়েছে কার সাতশে টাক! বাকি. 
কাঠঠোকরা কোথায় গেছে উড়ি নীরস শাখায় ঠোকর কটা বাখি। 
৩. 
এ বটে এক স্থ-খবরের লিপি,  পবীক্ষাতে প্রথম পাশের খবরঃ 
লাভের চেয়ে আনন্দটাই বেশি, কাকুড় ছোট বীজটা তাহার জবর । 
৪ 
একি এ এক আদালতের সমন-_ মুড়কি সাথে বোলতা কেন হেরি ? 
সাপ গিয়েছে খোলসখানা রাখি, ফুলে এ ছুচ মিশলো কেমন করি ? 
€ 
এ চিঠিটা লিখছে বাড়ির ছেলে ইস্টেশনে পাঠিয়ে দিতে গাড়ি__ 
ছেলের এখন বহুত ছেলেমেয়ে ঠাকুরদাদ!, চিনতে তারে পাবি। 
তি 
এখান এক আত্মীয়েরই চিঠি চেয়েছে হায় ত্রিশটি টাকা ধার 
দেখছি তাহার শীর্ হাতের সহি, পাওয়ার কোনে খবর নাহি আর । 
ণ 
কোনটি ছেঁড়া শোকের খবর এটি অতীত-ভোলা স্থদূর বুকের ব্যথা 
ছেলের গলায় সোনার হারের সাথে কেন রে এই বাঘের নখর গাঁথা ?' 


উনিশ ও বিশের শতকে বাংলা কাব্যে গাহস্থ্চিত্র-অস্কনকলা এক বিশিষ্ট 
আঙ্গিকে পধবসিত হয়। কুমুদ্রগনও অন্্বূপ গাহস্থ্যচিত্র তার বহু কবিতার 
অস্কিত করেছেন। কিন্ত সেই খানেই তার শেষ কথ! হয়ে থাকে নি, তিনি 
কাব্যাত্মার গভীর রসের ব্যঞ্তনাকার তাই সব সময়েই মহৎ কাব্যিক পরিণতি 
দ্বান করেছেন বক্তব্যে ও উপমায়। 


“বিয়ের কর্ণ কবিতায় এমনি ভাবের আর এক রচনাশৈলীর নিদর্শন পাওয়া 


সেখানে লিখছেন--বাক্সে পেলাম আমার বাবার বাবার বিয়ের 


ফর্খানা-_* এবং শেষে লিখছেন--নিত্‌বর হবার ইচ্ছা যে হয়, হাসিমুখে 
পাল্কী চড়ে? । 

কৰি এই ধরণের লিখেছেন আর একটি কবিতা 'কখান পুরানে| রেকর্ড? । 
সেখানে বলছেন-- রী 


চর 


'সারানে হয়েছে পুরানে। সে গ্রামোফোন, 
খোকাখুকীদের নাই কোনে! আর কাজ । 
বাজাইছে বসি_-করি বেশ আয়োজন 
বহু পুরাতন রেকর্ড কখানা আজ । 


মনে দোল দে, সহসা! ফিরায়ে আনে 
রঙিন বুকের রাঙানে! আকাশ গোটা ; 
দেখি নাই হেন হাসি-অশ্রুর বানে 
শুদ্ধ এমন মালঞ্চে ফুল ফোট!।” 
কুমুদবঞ্জনের ব্যক্তিজীবন যেমন সহজ সরল ছিল তেমনি কাব্যচৈতন্যের 
জগতও খজু সুন্দর । আপন কাব্যভাবনার সামগ্রিক-লোকের গভীরে জীবনঘনিষ্ 
বোধ ও বোধির স্পষ্টপ্রতাক্ষ চেতনায় উদ্ভাসিত তাঁর চিন্তা পরিমগ্ুল। তাই 
শেষের দিকের গ্রন্থটি যেমন জনক-জননীকে উৎসর্গ করলেন তেমনি ছুটি কবিতায় 
বাব মায়ের শেষ পত্রস্বতি ছন্দায়িত করেছেন। কবি লিখছেন-_-'আমার 
অন্থখৈর কথা শুনিয়া মাতাঠাকুরাণী এই চিঠিখানি লিখেন__২৭শে অগ্রহায়ণ 
'ক্রবার ১৩৪২ সাল উহ! পাই--এই পৌষ বড়দিন তিনি স্বর্গারোহণ করেন 1” 
“মায়ের শেষ চিঠি” কবিতায় লিখেছেন-__ 
বুড়া খোকার তৃষিত এই মুখে মায়ের বুকের শেধ ছুধের এ ধার, 
শেষের কাজল জলভরা এই চোখে এ জনমে মিলবে না ত আর ।' 
এবং “বাবার চিঠি” কবিতায় লিখলেন-_ 
“চাইনে আমি জয়পত্র চাইনেক তায়দাদ্‌ 
বাবার চিঠি পেতে আবার হয় যে শুধুসাধ।' 
কুমুদবরঞ্নের এই মনোভঙ্গি সাম্প্রতিক ভারত সরকার প্রদত্ত 'পর্প্র প্রাপ্তি 
উপলক্ষে অভিনন্দন পত্রের উত্তরেও নানা জনকে এমনি কথাই বলেন। তিনি 
সকলের গ্রীতিগ্রসন্ন মনটিকেই চান, সেটি তার পরমপ্রাপ্তি বলে মনে করেন। 
'তাই 'দঞ্া, কবিতায় বলেছেন-_“হে গ্রভূ কাজের দর্পণে কেন হৃদয় উঠে না 
জুটি? হৃদয়ের সত্য প্রতিচ্ছবি কবিদৃষ্টিতে আবিভভার করার যে মহতী গ্রাবল্য 
তাও বিভিন্ন কবিতায় কুমুদরঞ্জন প্রন্ফুটিত করেছেন । নবনীধর নামের এক 
সহপাঠীর শ্বতিরেখার “ব্যবধান” করিতায় লিখছেন "অভাব তাহার ভারী-_ 
দিতে হল পড়া ছাড়ি, সত্য সে ছিল ছাত্র প্রতিভাবান '**ছুর্ভাগ্যের ফলে 
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গোয়েন্দাদের দলে, পথে একদিন ঘু'রতে দেখিঙ্গ তাকে,"*'সেবার হুরিদ্বারে*"" 
প্্বেখি এক সাধু হায়...ও যে আমানের সেই সে নবনীধর |” বহু কাহিনীমূলক 
কবিতাতে তিনি স্বল্প কথার বীাধনে একটি হৃদয় মাধুর্ধের ও ওদার্ষের পরিচয়-লিপি 
রচনা করেছেন । ছ"মাস বয়সের মা-মরা ছেলের অস্থথে উদ্দাসী পিতার চিত্ররেখা 
রচনা করেছেন 'রুগণ ছেলে" কবিতায় যার মধ্যে পিতৃত্বের দায়িত্ব কথা ব্যক্ত 
করেছেন একটি সকরুণ ঘটনায় । বাৎসল্যরস প্রাধান্য পেল। 
এ প্রসঙ্গে কবির “কাপালিক” কবিতার বিষয়েও উল্লেখ করা চলে। যেখানে 
ৰলেছেন-_ 
স্থেহ্‌ প্রেষ গ্রীতি হীন কর্কশ কঠিন কারাগার 
পারে না হইতে কতু দেবতার বিলাস-আগার। 
আপনার জননীরে জেনে! বৎস পারে যে ভুলিতে 
বিশ্বজননীর স্বেহ সে কখনো পারে না৷ লভিতে । 
ভূমি থেকেই ভূমায়, ভাও থেকেই ব্রদ্ধাণ্ডে তার বসতি । বিন্দুতে সিন্ধু 
'বর্শনিও হয়তো! ঘরকে পর ক'রে নয় ঘর নিয়েই পরও আপন হবে। আত্মতু্টি 
নিয়ে জগৎ তৃ্িও। তাই "বীথি" গ্রন্থের 'অন্থরোধে” কবিতায় লিখেছেন__ 
“আমার লাগি ষ্দি আমারে ভালোবাসো 
জনমে জনমে সখ! ত্যাজে। না, 
হৃদয় ফুল সম দিব হে তবপায়ে 
আপনি বিকাইব আপন] ।, 
কুমূদরঞ্জনের কাব্যচৈতন্যের আর একটি দিক এঁতিহচেতনা। তিনি 
মোমনাথকে ভারত সংস্কৃতির ভাবর্ূপ হিসেবে আপন ভাবনায় গ্রহণ ক'বে নানা 
দ্বিক থেকে বিবেচন1 ক'রে বহু কবিতা৷ রচনা করেছিলেন । 
১৩৬৮ সালের দৈনিক বন্মতীর শারদীয়া সংখ্যায় “পুজার সাধ” কবিতায় 
লিখলেন-__ 
“আমি চাহিনাক “কুবের'-ভবনে কোজাগর রাতি গুজারি, 
আমি হতে চাই শ্রীসোমনাথের দীনদরিদ্র পূজারী 1, 
প্রায় শতাধিক কবিতায় কুমুদরঞন অন্তর প্রেরণার অনাবিল তাগিদে বিভিন্ন 
বোধের আলোকিত কণিকাবলী রচনা করেছেন পোধনাথের ভাবনায়। 
এঁতিহাপিক চেতনা যেমন তার সদাসজাগ ছিল তেমনি ভারত সংস্কৃতির 
ক্রমবিকশিত এক এঁতিহভাবনাও প্রবল অনুপ্রেরণার স্থল। “মেগাস্থিনিসের 
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সোমনাথ দর্শন”, “হুয়েনশাড়-এর মোমনাথ দর্শন”, “আলবেকণীর সোমনাখ-দর্শন', 
*সোমনাথের পূজারী" প্রভৃতি শিরোনাম থেকেই তীর বিশেষ দৃষ্টিকোনের 
পরিচয়টুকু বিধূত। 

তিনি কোনোদিন কোনো বিশেষ ফরমায়েসী হয়ে রচনার কথা ভাবেন 
নি, তার অন্তর প্রেরণায় কাব্যাঞ্লি অপিত হয়েছে আবাল্য। তাই কবির 
অনুপ্রেরণার আকর ছোট ছোট বস্ত যা তিনি বাংলার প্ররুতিঘেরা গ্রামাঞ্চলের 
জীবনে এবং পঠনপাঠনের দ্বারা আহত জ্ঞানলোকের মনীষায় উপলব্ধি করেছেন 
তারই প্রকাশ দেখা যায়। “কথাসাহিত্য" কুমুদ্রঞ্ন সংখ্যায় এক পত্রে তিনি 
নিজেই স্বীকার করেছেন-_“কলেজ জীবনে প্রথমে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতাই 
আমাকে কবিতার প্ররুত রূপ যেন দেখাইল।, ইংরাজি কবিতার প্ররুতিচেতন। 
এই ভাবে প্রাচীন কবির ও ববীন্দ্র-কাব্যের সংরাগে কুমুদ্রবঞ্জনের চেতনায় সঞ্চারিত 
হয়েছে । 

কবির মানস গঠনে তার পল্লীগ্রীতি, প্রবল প্রকৃতিচেতনা, ভারত সংস্কৃতিবোধ 
ও এঁতিহ্থাশ্রয়, সত্যমূল্যে স্থিত জীবনদর্শন ও উদার হৃদয়-এশবর্য বিশেষ সহায়তা 
করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তার সামগ্রিক কাব্যকলায় রবীন্দর- 
ভাবনাজগতের যে রূৈশ্বর্য তার সঙ্গে এতিহাপুষ্ট ভারত সংস্কৃতির ধ্যানদৃষ্টি যুক্ত 
হয়ে পরিপূর্ন রসমূতি পরিগ্রহ করেছে যা বিহারীলাল চক্রবর্তার গীতিকবিতা- 
ধারার আত্মতন্ময়্তার কাব্যধারাকে নতুন চেতনায় বিশেষ রসপুঈই করেছে 
বল! যায়। কিন্তু কুমুদবঞ্ধনের এই আত্মতন্ময়তায় ভোগারতি নেই দেবারতিই 
গ্রধান। পঞ্েন্দ্িয়ের পঞ্চপ্রদদীপে নয় হৃদয়াঞুভৃতির গভীর অন্তর্লোকে তার 


মার্গলিকী। 
“কবি লেখে কেমন? কবিতায় তাই ভক্তিভাবনার কবি কুমুদ্ররঞ্জন দ্বিধা হীন 


চিত্তে অবলীলাক্রমে বলছেন-__ 
'নাধক তাঁর ইষ্টদেবের চরণতলে লুটায় যেমন ।” 
ভক্তবৈষ্বের পরিপূর্ন আত্মনিবেদন। আবার জীবন লালিত্যরসের তৃষ্ণাও 
কবিকুপ্তে গুঞ্তরিত হয় । তখন বলছেন__ 
“মোদের হরি বংশীধারী, মোদের হরি মাখনচোরা, 
যুগল রূপের উপাসী যে, পিপাশী যে রসের মোরা । 
বৈষ্ণব” কবিতায় কুমুদরপ্নন উপরের বক্তব্য যেমন স্থাপন করেছেন তেমনি, 
“শীক্ত' কবিতায় বলছেন-_ 
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“মা আমাদের দদ্াময়ী, মা আমাদের সর্বনাশী, 
ভালোবাসি আমরা মায়ের বরাভয় ও অষ্টহাসি।' 
শ্তাম ও শ্টামার সমান উপাপসা বাংলার শ্তামলমৃত্তিকায় অপূর্ব চেতনার 
ভাববন্তায় আপ্লুত করে বাঙালির সাধন-মাঁনসে। সেই মানসিকতারই ৬ হকুল 
যাত্রী কবি কুমুদরগ্তন। তাঁর তক্তপ্রাণের আরতি তাই যেমন শ্যাম পেয়েছেন 
তেমনি শ্তামাঞ্ড পেয়েছেন । “টৈষ্ণব বন্দনা” কবিতায় বলছেন__“দেবতারে কর 
প্রেমের পুতুল, তুলনা যে নাহি তার ।-_গরবী নাঁগরী শ্তামের সোহাগে নিয়েছ 
গাগরী ভরি।” বৈষ্ণবপ্রাণ কবি কুমুদরঞ্জন নিজেকে লোচনদাসের পাঠের রঙ্গ 
ভাঁবতেন কারণ লোচনদাীসের পাঠ কোগ্রাম। 
“হংস খেয়ারী” কবিতার শেষ স্তবকে তাই দিখেছেন__ 
“তীণমায়ের “সোনার কোগা” তার বুকে যে থাকে, 
ভোরে উঠেই “লোচনদেব'এর চরণধুলা মাঁখে ।, 
বহু কবিতায় গানে বৈষ্ণবপ্রেমরসের বন্ধন! করেছেন এবং বৈষ্ণব কবিদের৪। 
মাতৃসাধক বামপ্রসাদ” নামক কবিতায় লিখলেন__“ভক্তি আর শক্তি এক, নছে 
ভিন্ন ভেদ, তুমিই দেখায়ে দিলে করিলে প্রচার 1 “আমাদের ভারত, কবিতায় 
তাই যথার্থ ভাবেই কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে-_ 
শ্যামের ভারত শ্যামার ভারত অসি-বাশীর দেশ; 
মধুময় তার চরণরজ, মধুর পরিবেশ |; 
লেখনী তরবারির চেয়ে শক্তিশালী এমন কথা শোনা গেছে। কিন্তু কৰি 
সৌনর্ধ-রসবিহারী। তিনি স্থরের মায়াবীতে ভ্রমণবিলাপী। তাই বাশীর মূল্য 
অধিক তার কাছে। কুমুদরগুন তাঁর 'বাশী” কবিতায় উদাত্ত কণ্ঠে বলিষ্ঠ তঙ্গিতে 
বলে উঠেছেন--“আমি বাঁশী, অসির চেয়ে দামী ।” 
ন্া” বা অন্থরূপ তার “ঝঞ্চা' কবিতাটিও উল্লেখযোগ্য | দীষ্চ স্থুরে বলছেন__ 
“আমি ভালোবাপি দিগস্তব্যাপী বন্যার অভিযান ১," 
বা 
'ঝঞ্ধা গ্রলয়-ঝঞ্ধা, ছুর্সিবার, 
অঙ্কে অঙ্গে ঘুরিছে ঘৃণি তার ।' 
বিপ্লবী ফুগের বাংল। ও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার কবিমীনসে অনেক ভীব- 
প্রবাহ প্রবাহিত হলেও মৌলভাঁবে কুমুদবরঞ্ন ছিলেন শাস্তরসের রসিক। কিন্ত 
তাঁর বক্তব্যের বলিষ্ঠত ও খত যে পরবর্তী যুগেন্স বিশিষ্ট বিক্োহী কবি 
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নজরুলের মনে নতুন এক ভাবাহ্ভূতির প্রেরণ! দেয় তার উল্লেখ পাওয়া গেল 
“কথাসাহিত্য* নজরুল সংখ্যার একটি রচনাপ্ন। সেখানে লেখা হয়েছে-- 
নজরুল যখন কৰি হিসেবে প্রতিষ্টা অর্জন করেছেন, তখন একদিন কুমুদরঞজন 
তীকে দেখবার জন্ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দুপুরবেলায় ৩২ কলেজ স্ট্রীট 
বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য সমিতির অফিণের সামনে ফুটপাতে দীঁড়িয়ে প্রতীক্ষা! 
করেন। বোধ করি তাঁর মনে সংশয় ছিল ছেলেবেলার মাষ্টার মশাইকে 
নজকুল হয় তো ভুলে গিয়ে থাকবেন। অবশ্য কুমুদরগ্জনের এই সংশয়কে মুছে 
নিশ্চিহ্ন ক'রে অপার আনন্দই দিয়েছিলেন নজরুল । পবিত্র বাবুর মুখের কথা৷ 
শেষ হুতে না! হতে নজরুল খালিপায়েই ছুটে চলে গেলেন ফুটপাতে এবং 
মাষ্টারমশাইয়ের পায়ের ধুল! নিয়ে প্রণাম ক'রে সসম্ম(নে সমিতির অফিসে নিয়ে 
এলেন । গুরুশিষ্তের এই মিলন উভয়েরই হৃদয়ের সুন্দর দিক উদ্ঘাটিত 
করে। আলাপ আলোচনার মধ্যে এক সময়ে উচ্ছুসিত কে নজরুল বললেন-_ 
"সার, আমিও আপনার মতো পাগল ।” তার এ কথায় কুমুদ্ররঞ্জনের দুচোখে 
ন্মেহ ও বাৎসল্যের কোমল মাধুর্য ঝরেছিল।* 

তাঁর শিক্ষকতা জীবনের গোড়ার দিকের ছাত্র নজরুল প্রসঙ্গে তাই তিনিও 
নজরুল সাহিত্য সম্মেলনের শুভেচ্ছাপত্রে লিখেছেন_-“নজরুল সাহিত্যের যত 
আলোচন! হয় ততই মঙ্গল, সে সাহিত্য নৃতন শক্তি সধশর করিয়াছে।' 

আত্মনিবেদিত চিত্ত কুমুদরঞ্জন “কবির সুখ" কবিতায় লিখলেন__ 

“লিখি হিঞ্জিবিজি, কী পাই তাহাতে? বন্ধু, কহিব কিবা আর-_ 
সেই হ্থখ পাই, রামধহ্হ আকি উপজে যে স্থখ বিধাতার ।' 

বাউলসাধনার পীঠভূমি বীরভূম ও বর্ধমানের প্রাস্তদেশ। কুমুদরঞজন সেই 
বাঁভীমাটির দেশের মানুষ । তীর মনটিও ছিন ভাই বাঁঙানে! বাউলের রসে ও 
রূপে, যথার্থ ই তার মানসিকতায় বাউলের স্থর্ও অন্গপ্রাণিত করেছে বারংবার । 
তিনি নানা ছন্দে সহজিয়! সাধনবাদের সরল বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন নানা 
প্রকৃতিতে । “বাউল” কবিতায় বলছেন__- 

বাউল আমি, আমিই রাঁজা-আমিই যুবরাজ রে। 
“আঙরাখা” মোর দখের পোশাক অভিষেকের সাজ রে!? 

এমনি ধারার আর প্রকটি কবিত! “গোপীযন্ত্র' । সেখানে ধ্বনিত করেছেন 

আর এক ভঙ্গিতে-_ 
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মেতার আমি নই ত| জানি, নইকে। আমি সারঙ্গ। 
ভবু আমি বাজবে! খানিক ক'রে! ন1! কেউ বারণ গে! |? 
কুম্দরগনের কবিমানিস ব্যাখ্যায় কবিশেখর কালিদাস বায়. যথার্থই 
বলেছেন-_“এই কবির রচনায় বৈরাগ্যের সহজিয়া স্থুর ধবনিত।' 
প্রত্যাবর্তন” কবিতায় কুমুদরঞ্জন বলছেন__ 
“ফিরে এলাম তোমার কোলে, আবার এলাম ফিরে, 
অভাগিনীর বেশে মাগো! আকুল আখিনীবে । *** 
বুকে ব্যাধের শায়ক ঢাকি এলে! ফিরে তোমার পাখী 
গোলাপ আছি কাট! হয়ে কার্দাক জননীরে ।” 
আনন্দচৈতন্য যেমন বৈষ্ণব কৰিপ্রাণে আছে, তেমনি বিরহ ও কারুণ্যঘন 
রসহ্ট্টিও প্রবল। “মজুরের মমতা”, 'মাঝির ব্যথা” প্রভৃতি কবিতাগুলির কথা 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে। 
সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু ব্যঙ্গকবিতাঁও তার নান! সাময়িক 
পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রয়েছে। স্বপ্নচারিত্াই যে তার মনের মৌল বিছা তা 
নয় তারই প্রমাণপত্রর্ূপে উক্ত কবিতাগুপি উল্লেখঘোগা । সমকালীন শ্রেষ্ঠ 
ব্ঙ্গকবিতা"য় গ্রথিত তীর 'পতৃগীজ্জ” কবিতায় উদাত্ত কবিকণ্ ধ্বনিত-__ 
“গোয়াকে; ছিতীয় গা কি করিবে? সাঙ্গ করিতে শেষ লীলা 
উহ্থাই হবে কি পতুগীলের পিগুদানের প্রেতশিল] ? 
সম্প্রতি কৰি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের অপ্রকাশিত কবিতা! “শিথিলতা” ( “কথা- 
সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত ) আধুনিক যুগের বিশৃঙ্খল মানসিকতার বিষয়েও 
গভীর অনুভূতির ব্য্ননা উপস্থাপিত হয়েছে। শাস্তপ্রকুতির গ্রামের পল্লীগ্রকৃতির 
প্রিয় কবিরও শাস্তি কৃঠিরে যন্ত্রণা উৎপাদন করেছে, কবি বলেছেন-_ 
“শিথিলত! সে যে বিষলতা! জানে নাকি? 
যছু বংশের ধ্বংস এনে] না ডাকি । 
কোথা! চলে যাবে অজু সম বীর, 
জাতিটা হইবে কেবল শিখণ্ীর ,; 
কুমুদরঞজন মনোজিৎ বহ্থকে পত্রে লিখেছেন-_“রবীন্দ্রনাথ একদিন বোধ হয় 
আদর করিয়াই কৰি কুমুদরঞ্জন বলেন, তখন সবে কবিত! লিখিতেছি। ইহা 
আমার জীবনকে যেন রঞ্ধিত করিয়া দেয়, মনে হুইল তবে সত্য সত্যই কৰি 
হইব।' কিন্তু ভাই বলে চেষ্টার্ুত ভাবে কাব্যকর্মে নিষুক্ত হন নি, শ্বতাক্দর্ত 
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প্রেরণাতেই তার কাব্যস্থ্ি। উক্ত পত্রে তাই তিনি নিজেই বলেছেন ষে, 
“কবিতা আমি লিখিব বলিয়া লিখি না, লিখিবার জন্য নির্জনতার দরকার হয় 
না। সহম্ম গোলের মধ্যে কবিতা লিখি । নর্দীতে বন্যা বা জোয়ার আনার 
মতো কবিতা! লেখার সময় একটা মাঝে মাঝে আমে । আমি কবিতা গড়ি না। 
তাহার! রূপগন্ধহীন হইলেও ফুলের মতো ফোটে । আপন মনের মাধুরী 
মিশিয়ে, আপন প্রাণের আকুতি জড়িয়ে, আপন চেতনের পরাগে ভরিয়ে 
কবিতায় হয় পুষ্পিত প্রকাশ । তাই বল! যায় কুমুদবরপ্রনের কবিতাবলী তাঁর 
স্বভাবের ত্বাভাবিক ফসল তাঁকে কবিতা! গড়ে তুলতে হয় নি তা আপন] «থকে ই 
ফুটে উঠেছে। 

কুমুদরগন কিছু ব্যঙ্গকবিতা, কিছু ন্বদেশীভাব-উদ্দীপক কবিতা এবং বন্থ 
শিশুদের নীতিমূলক কবিতা প্রতৃতিও লিখেছেন । তার গানও স্বল্প হলেও এক 
সময় বেশ জনপ্রিয় ছিল। এই প্রসঙ্গে ত্বয়ং কুমুদরঞ্জন “ববীন্দ্র-দ্বেহক ণিকা” 
প্রবন্ধে “সাহিত্যতীর্থ' রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যায় লিখেছেন-_-“রবীন্দরনাথ 
আমায় বলিলেন, “ওছে তোমার গান যে আমার ওপরও চাপিয়েছে !_ আমি 
তো! অবাঁক | ভাঁবিলাম কি বলিতেছেন তিনি । বলিলেন “লোকে এখানে এসে 
বলছে, আমি “ওরে মাঁঝি তরী €হথ] বাধবেো! না কো! আজকে সীঝে'__ গানটি 
বেশ লিখেছি। তারা ভাবছেন কবিতাটি আমার রচনা । আমি শুনিয়া 
বলিলাম, "ভালোই তো, নদী যদি সাগরে মিলবাঁর সৌভাগ্য লাভ করে, তাতে 
আপনার বাঁধা দেওয়া! কেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, “আমি সকলকেই 
বলেছি যে আমার নয়, ওটি তোমার লেখা । তখন তিনি পরিতৃপ্রির হাসি 
হাসিলেন।” 

কুমুধরগ্জনের গীতিকবিতা এক সময়ে বাংলার ঘরে ঘরে যে কত জনপ্রির 
ছিল তার পরিচয় যেমন স্বয়ং ববীন্ত্রন!থের উক্তিতে রয়েছে তেমনি বিগত 
যুগের প্রখ্যাতগাক্ষিকা যাছুমণির একটি স্বতিচারণাঁতেও অধ্যাপক বিশ্বপতি 
চৌধুরীর মুখ থেকে শোন! যায়। তখন তিনি ছাত্র। “একদিন বিশ্বপতি 
চৌধুরী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। হাতে ছিল একটি কবিতার বই- 
কৰি কুমুধরগুন মল্লিকের “একতারা” । যাছুমণির সে দিন শরীর ভালে! ছিল ন1, 
সয়েছিলেন। কবিতার বই দেখে বললেন--“একটা কবিতা পড় শুনি।' 
ছান্জ বইটি খুলতেই বেরুল সেই পাতাটি-_ 

মাঝি, ভিড়ায়ো৷ না চলুক তরী নদীর মাঝে, 
তরী এ.ঘাটেতে বাধব নাকো! আজকে সাবে। 
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তিনি শেষ পর্যস্ত কবিতাটি পড়ে শোনালেন । পড়! শেষ হতে দেখেন-- 
শ্রোত্রীর দুচোখ অশ্রপূর্ণ, দীর্ঘনিঃশ্বীন ফেলে তিনি বললেন, “কি চমৎকার এই 
লোকটির প্রাণ? বলে বিছানা থেকে উঠে বসলেন-“স্থর দাও তো 


'বিশ্বপতি।; 


তানপুরায় স্থর ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যাছুমণি তন্ময় হয়ে গাইতে লাগলেন 


পাহান] সুরে-- 
ওই ঘাটে ওই বকুল গাছে, 
এখনো ওই ষে ঘাটেতে 


ডুবছে রবি নীল গগনে, 

তবু নদীৰ মাঝে মাঝে 

এই গায়ের ভাই নামটি শুনে, 
প্রাণটি এমন করে কেনে, 
ঘুম পাঁড়ানো কোন বেদন। 


মৌন সীঝের শ্লান মাধুরী 
গ্রামের সীঝের দীপটি ছোট 
একটি গৃহ হেথায় কিন! 
ছিল আমার বড়ই চেনা, 
ছবিটি যার আজও আমার 


এই নদীরই এই ঘাটেতে 
যেত ছোট কলদিখানি 

উল্লাসে জল উথলে উঠি, 
বক্ষে তাহার পড়ত লুটি, 
পথের মাঝে আমায় দেখে 


জলটি যেথ! ছুঁয়েই আছে, 


পলীবালার কাঁকন বাজে । 

তরী দেথ! বাধব না কে। আজকে 
সাঝে। 

যদিই আধার হয়ে এসে 

তরী মোদের চলুক তেসে। 

জেগে উঠে হৃদয় মাঝে; 

তরী হেথ! বাধব নাকে! আজকে 
সাঝে 

কতই ব্যথা আনছে ডেকে, 

বিষাদ ছবি দিচ্ছে একে ! 

হৃদয় কোণে সদাই রাজে। 

তরী হেখ! বাঁধব নাকে! আজকে 
সাঝে। 

এমনি সাঝে আমার প্রিষ্না, 

কোমল তাহার বক্ষে নিয়! । 

ঘোমটা দিত হর্যে লাজে। 


তরী হেথা বাধব নাকো আজকে 
- সাবে। 
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ওই ঘাটে ওই গাছের পাশে, তাটনীর ওই শ্তামল কূলে, 


দিঃয়ছি সেই হবর্ণলতায় আপন হাতে চিতায় তুলে। 
আজকেও সেই চিতার পরে, 
শিথিল বকুল পড়ছে ঝরে, 
আজও মধুর মুখখানি তার দেক্ন যে বাধা সকল কাজে । 
তরী হেথা বাধব নাকে) আজকে 
সাঁঝে । 


( এখানে বলে রাখা যাস যে, কুমুদবঞ্চন কবিতারূপে রচনা করলেও গান 
হিনেবে এটির চলন হয় হযাছুমনি হয়ত আগে থেকেই জানতেন গানখানি। 
পরেও, প্রথম ছুটি লাইন পরিবন্তিত হয়ে গ্রামোফোন রেকর্ডে গানটি অসাধারণ 
জনপ্রিয়তা লাভ করে। রেকর্ড হয় ছুবার। একবার ইন্দুবালার কণ্ঠে গান 
এবং দ্বিতীয়ত নৃপে্জনাঁথ মজুমদারের ক্ল্যারিওনেটে গানের স্থর |) 

যাছুমণি গানটি আগাগোড়া সাহানায় গেয়ে গেলেন অতি দরদ দিয়ে । 
কি করণ, কি মর্মস্পর্শী তাঁর এই স্থরের আবেশ। 

তার সুরের জগৎ ভাবের জগতের সঙ্গে, তার আত্মা স্থরের জগতের 
সঙ্গে এমন সুক্ষ তন্দ্রীতে বাঁধা ছিল যে, একটি ভাবের আলোঁড়নেই যেন ৰঙ্কৃত 
হয়ে উঠল। হৃদয়স্পর্শী এই কাব্যের আবেদনে জেগে উঠল তাঁর প্রাণের স্থর। 
তার সাহানা। তার স্পর্শকাতর মন গানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলে ।” [ দিলীপ- 
কুমার মুখোপাধ্যায়ের “আসরের গল্প, পৃঃ ২৪-__২৬ দষ্টব্য ] 

কবিহৃদয়ের হুম অনুভূতির কোমল অন্থরণন গীতিকবিতার ছন্দে, ভাষায়, 
ভাবে ও ব্যঞনায় হয় রূপময় প্রকাশ। সেই লামান্ত ক্ষণের একটি অন্ুচিন্তা, 
একটি ক্ষনিক অনুভব নিয়েই গানের বাণী চয়ন। এবং সেইখানেই তার 
কাব্যরদ। সামান্তের ভিয়েনেই অসামান্তের বিভূতি। একটি বিশেষ সময়ের' 
মর্জি বা মেজীজে, একটি বিশেষ ভাবের প্রকাশে বিশেষভাবে একটি ভাষা ছন্দের 
আশ্রয়ে যে বসমূতি কবির মানসলোকে সঞ্চারিত হুয় তার সহজ ুন্দর 
বাণীরূপেই সার্থক গীতিকবিতার জন্ম । কুমুদ্বরঞ্জনের হৃদয় সঞ্জাত কাব্যচৈতন্টে 
ছিল সেই ত্বভাব অনুভবের গভীরতা যেখানে প্রাপপ্রাচুর্ষের মহৎ অতি শাশ্বত 
মহিমায় উত্তাপিত হয়। এই মহৎ-আঁত্তিই তীর কবিসত্বাকে সহজ হুন্দর গীতি- 
কবিতা! রচনায় আহ্গুকৃল্য করেছে স্বভাব ধর্মে এবং জীবনচর্যায়। - 

কুমুদরঞনের কবিমানস ভাবের নিবিড় নিষ্ঠায় অন্তরের গভীর ভক্দ্রীতে 
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'অন্থরণন ধ্বনিত কবে তুলে ছিল তাই সংগীতের স্থরসংযোগে তার মধ্যে আরে! 
অপূর্ব রসব্যঞ্জনার রূপায়ণ। গীতিকবিতার ম্বভাব ধর্মের মৌল বৈশিষ্ট্য নিয়ে 
তার কবিতা তাই উৎকৃষ্ট ও আদর্শ স্থানীয় ছিলেবে সরকারদের কাছে যেষন 
আদরণীয় শ্রোতার কাছেও তেমনি সহজ রসসঞ্চারণে শ্রবণীয় এবং বরণীয়। 
'তিনি যদি শুধু গাঁন রচনাই করতেন তা হলেও তাঁর আসন রবীন্দর-পরবর্তীগণের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হয়েই থাকে । নজরুলের সঙ্গে তার সংগীত রেকর্ড হওয়ার 
বিষয়ে কিছু পত্রালাপ হয়। তার মধ্যে একটি পত্র পাওয়া যায় যা “কথা- 
সাহিত্য” কুমুদরঞ্জন সম্বর্ধনা! সংখ্যায় প্রকাঁশিত। দেই পত্রটি এখানে সম্পূর্ণ 
প্রকাশ করা হল। পত্রটি এই-_ 


৫৩জি, হবি ঘোষ স্ত্রী, কলিকাতা 
২৮) ১০১ ৩৭ 
শ্রীচরণারবিন্দেযু, 

প্রণাম-শতকোটি অস্তে নিবেদন £ বহু পূর্বে আপনার এক আবাদী 
পত্র পেয়েছিলাম । আপনার “অধরে নেমেছে মৃত্যু-কাঁলিমা” শীর্ষক গানটির 
কথাগুলি ও তার নাথে অন্য একটি গান (যা ওর জোড়া হতে পারে) যদি 
অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দেন, তা হলে বিশেষ বাধিত হব। শ্রীমতী ইন্দুবালা এ 
গাঁন ছুটী গাইতে চাঁন। আপনার প্রেরিত গান ছুটী পেলেই রেকর্ড করা 
হবে। গ্রামোফোন কোম্পানী আপনাকে প্রত্যেক রেকর্ডে শতকরা আড়াই 
টাক] হিসাবে রয়্যালটা দিতে চান-_এক সঙ্গে টাকা নেওয়ার চেয়ে এতে বেশী 
লাভ হবে। গ্রামোফোন কোম্পানী অপনার গান পেলে এঁ সর্ত অঙ্গসারে 

লিখিত এপ্রিমেন্ট দেবে। ঘত শ্রীপ্র পারেন, গান ছুটা পাঠিয়ে দেবেন । 


৬বিজয়ার প্রণ'ম নেবেন। আশা করি কুশলে আছেন। নিবেদনমিতি 
প্রণত 
নজ কল 


নি 


চর্ধাপদ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যস্ত বাংল! গানের বিচিত্র শোতে বনু গীতিকার 
জন্মেছেন এবং তীর পরবর্তীও গীতিকবি অনেকেই রয়েছেন। কুমুদরঞ্জনও 
গীতিকার । গ্রসঙ্গতঃ কুমুদবগ্কনের কতকগুলি গানের প্রথম কলির উল্লেখ করা 
চলে--এসো গোটা এ বাগান আলে! কর! ফুল অনিমেষ পথ চাওয়া” ( এসো ), 
“মোরা ভকত মহৎ পধরেঞু পিয়াধী” (প্রণতি ), “আমার গ্রামের পথে আমার 
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ঘুরে বেড়ায় মন' (গ্রামের পথে ), “চোখ ফেটে মোর জল যে আগে হৃদস়্ 
ছোটে স্থম্বর পানে' (বিদেশে ), "ঝাপপ1 হয়ে আসছে ক্রমে সেই আখি, 
তোর সেই আখি" (সেই আথি ), “নাইকে। দেরি ছাড়বে তরী আথিশ পলকে" 
(দুরের যাত্রী ), ন্বপ্র আমার নরক ওগো, স্বপ্ন আমার স্বর্গ (শ্বপ্র ), পিবল 
পক্ষ ভেঙে দিলে যদ্দি কেড়ে নিলে মোর কাকলি ( আশা ভঙ্গে ), “হঠাৎ ধরার 
বক্ষ ভেদী কে গো তুমি. নয়ন মেল? (ভুই চাপা ), “চৌদিকে আজ ফুল ফুটেছে 
যেথায় ফিবাই দৃষ্টি' ( উদ্যানে ), “আয়রে অলি, আয়রে অলি' (অলির নিমন্ত্রণ ) 
প্রভৃতি । | 

কুমুদরজন 'শতদল” নামে একটি কবিতা পুস্তিকা প্রকাশ করেন, সেই গ্রন্থ 
পাঠে রবীন্দ্রনাথ - যে কথ! লিখেছিল্নে সেটির উল্লেখ করাই যথার্থ হবে বলেই 
পরিশেষে মনে করি। তিনি লিখেছেন__'আপনার শতদল পড়িয়া! আনন্দিত 
হইলাম। ইহার ছোট ছোট কবিতাগুলি মৌচাকের ছোট ছোট কক্ষের মতো 
রুসপূর্ণ হইয়াছে । কখনো! কখনো! মৌমাছির হুলেরও পরিচয় পাওয়া যায়। 
পরে ববীন্দ্রনাথের অভিমত বিষয়ে কবি কুমুদরঞ্জন আবারো উল্লেখ করে “রবীন্দ্র- 
ন্েছ কণিকা” প্রবন্ধে বলেছেন বববীন্দ্রনাথের অপূর্ব উক্তিটি-মাপিক পত্রে 
আপনার যে-কোনো কবিতা পড়িয়াছি তাহাতে বিশেষ আনন্দ পাইয়াছি। 
আপনার কবিত। আমাদের বঙ্গ সাহিত্যে অঙ্লান শোভায় বিরাজ করিবে।, 


রবীন্দ্রনাথের এই আীবাদবাণী শাশ্বত সত্য হোক । 
রমেন্দ্রনাথ মল্লিক 




















কাগামে ১৯শে ফাল্গুন ১৩৬২ সাহিত্যতীর্ঘ 
গাদন সঞ্্ধনার পূর্বে উত্মবপাতি তারাশঙ্কর 
ন্দে/পাধ্যায় মাল্যদানের পর কুমুদরঞ্জনকে 
টাণ।মরত 





গাহিত্যতীর্য দ্বিতীয় বাধিক কবিসম্মেলনে গোপাল তৌমিক, হেমন্ত বন্দ্যোপাধটায়, অপূর্বরূষঃ 
্াচার্ষ। কুমুধ রঞ্জন মলিক, দক্ষিণারঞন বন্ধ, কবিতাপাঠরতা কবিতা৷ সিংহ, ঘতীন্দ্র সেন, 
2 'মাইত, রমেন্ত্রনাথ মল্লিক ৃ 
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সাহিতাতীর্থ দ্বিতীয় বাধিক সম্মেলনের প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটনান্থে সমবেত তীর্থপতি কুমুদর€ 
মল্লিকমহ মৃত্যুঞ্জয় মাহতি, কুমারেশ ঘোষ, অপূর্বরুষ্ণ ভটাগার্য, বাণী রায়, সজনীকান্ত দাঃ 
রমেজ্সনাথ মল্লিক, জগদীশ ভটাচারধ, বখীন্্রনাথ রায় 





সাহিতাতীর্থ দ্বিতীয় বাধিক কবিসম্মেলনের পর মল্লিকবাঁড়ির টৈঠকখানায় কবি কুমুদর স্‌ ০ 

মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, পূর্ণেনদুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, দিনেশ দাস, গোপাল ভৌমিক, রমেন্্রনাথ মল্লিক, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, 
দগ্গিণারপ্রান বহ অপু্ধক ভট্টাচার্য, অঞ্জনকুমার দত্ত, রেবতীভূষণ ঘোষ, শান্তশীল দাস, কৌশিক বহ, কল]াণ ধনু 
পশ্চাতে বীরেন্দ্র মল্লিক, মোহিত রায়. দুগাপান সরকার, আশুতোষ লাহা, শরদিন্দু ঘোষ, শল্তুনাথ চট্োপাধ্যায়, 
কুমারেশ ঘোষ, মৃতু য় মাইতি, অরুণ গোস্বামী, যতীন, মল্লিক, রমেশ মজুমদার, সৌরেন বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ, 





॥ : | 
॥ 1 ! ] 














কোগ্রামে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের ৭৪তম জন্মজয়ন্তী সম্বর্ধনা] | উপৰিষ্ট তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন 
মল্লিক, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ । দাড়িয়ে মৃত্যুঞ্কয় মাইতি, রমেন্জনাথ মল্লিক, 
সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতআ্সানাথ মল্লিক, হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্থর] | 


ইডিনিএ৯ 





পত্রাবলী সাহিত্যতার্থে রমেল্সনাথ মল্লিককে লেখা! 


কুমুদরঞ্জন মাল্লক 
১) লেফাফাপত্র 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
নূতনহাট পোঃ 
বর্ধমান ২৮১০।৫৪ [ইং] 
প্রিয়বরেষু 


আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আপনার! শ্রীযুক্ত প্রাণভোষ১ 
বাবুকে কেন্দ্র করিয়া একটী সাহিত্যের চক্রতীর্থ করিতেছেন ইহা বড়ই আশার 
কথা। আপনাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্তিত হউক। শ্রীমান কল্যাণাক্ষ ও 
তাহার পিতা করঞ্জাক্ষবাবুকে খুবই ভাল লাগলো, দেখে উল্লসিত 
হইলাম। আপনাদের সাহিত্যতীর্থ সত্যকারের তীর্থ ই হউক। . 

যদি শরীর ভাল থাকে নিশ্চয়ই আপনাদের সম্মেলনে যাইব। আশা! 


করি আপনার সব কুশল। ইতি স্েহ্ধন্য 
শ্ীকুমুদররপ্রন মল্লিক 
২) পোষ্টকার্ড 


শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
ৃ পোঃ 
বর্ধমান ১০২৫৫ [ ইং] 
প্রিয়বনেষু ্‌ 
কবিবৰর করুণানিধান৩ দাদার পরলোক গমনের সংবাদে আত্মীয় বিয়োগ 
বেদনা অনুভব করিতেছি। তিনি অস্থথে তূগিতেছিলেন, কণ্ঠও বহু 
পাইয়াছেন, তবু তিনি ছিলেন সদানন্দ পুরুষ। এক প্রথম শ্রেণীর শিল্পী 
কবি, ভার প্রতিভার প্রতি আপনারা শ্রদ্ধাশীল কিন্তু আধুনিক অনেকেই 
তাহার কবিতা পড়েন নাই এবং ভাহার। ভাকে মর্যাদা দেন নাই। অমন 
প্রাণথোল। কবি বিরল। তাঁর আশীর্বাদ লাভ করুন। আপনার সর্বাঙ্গীণ 
কুশল কামনা করি। ইডি শুভাকাজ্দী 
প্ীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
১ প্রার্ঘতোষ ঘটক | সম্পাদক "মাসিক বন্ছুমতী' 
২ শ্রীকরগ্লাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় | 
৩ করশানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 


ঃ 


৩) গোষ্টকার্ড (১৬. ৩. ৫৫] ৃ 
শ্রীহরি শরণং . কোগ্রাম 
২৮/১১৬১ 
শ্রিয়বরেষু, , 
চিঠি পাইলাম, যদি বিশেষ বাধা না ঘটে তাহা হইলে, ১ল! প্রাতে 
কলিকাতায় আমাদের বাসায় যাইব। 9 73, 15518600759. 9302 90660. 
091.-12 সেখান হইতে সন্ধ্যায় আপনাদের ওখানে যাইব। একটী লোক 
উক্ত বাসা হইতে আমাকে লইয়! যাইবার, জন্ঠ সন্ধ্যায় পাঠাইবেন। ইতি 
স্মেহধন্ত 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
এই পত্রে শ্রীমান কল্যাণাক্ষ১ আমার আশীর্বাদ জানিবে। তোমাদের 
সঙ্গে মিলিতে আমি আনন্দই উপভোগ করি। যদি শরীর ভাল থাকে এবং 
কোন বিশেষ বাধ! ন। উপস্থিত হয়, ১ল। পরাতে কলিকাতায় আমাদের বাসায় 
যাইৰ, সেখান হইতে তুমি আসিয়া! লইয়া যাইবে । আশা করি সব কুশল। 
প্রীভগবানের নিকট তোমাদের সর্ববাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি । হতি 


শুভাকাজ্কী 
শ্রীকৃমুদ রঞ্জন মল্লিক 
৪) লেফাফাপত্র [২৩, ৩, ৫৫] 
শ্রীঘারি শরণং কোগ্রাম 
শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ্‌ নূতনহাট পোঃ 
সমীপেষু, বর্ধমান ৮1১২।৬১ 
সাহিত্যতীর্থ; ৬৭ পাথুরিয়াঘাট! স্রীট 
কলিকাতা-৬ 
শ্রিয়বনেষু 


আপনার পত্র পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম, কবিবরক রুণানিধান২ 
আপনাদের সাহিত্যতীর্থের তীর্থপতি ছিলেন, তাহার পরলোক গমনে 
আমাকে তাহার শুন্ আসনে আপনারা বসিতে অনুরোধ করিতেছেন ইহা 
আমার পক্ষে খুবই গৌরবের কথা, আমি তাহার শ্রীপদে প্রণাম জানাইয়।, 
আমার দীনতা ও অযোগ্যতার কথা ম্মরণ করিয়াও উহ্বাতে সম্মত হইলাম । 
যেন ভাহার মর্যাদ1 অক্ষুপ্ রাখিতে পারি ইহাই শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থন! 
করিতেছি। ইতি 

দ্রেহ্ধস্ঠ 
শ্কুমুদ রঞ্জন মল্লিক 

১ প্রীকল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ করপানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
নৃতনহাট পোঃ 
বর্ধমান ৮১২।৬১ 
প্রিয়বরেষুঃ 
আপনার পন্বে সমস্ত অবগত হইলাম, আমি সাধারণত সংস্রান্তি ও ১ল! 
উভয় দিনই গ্রামে থাকি । কোথাও যাই না। শ্রীমান সজনীকাস্ত১ কিন্বা 
শ্রীমান জগদীশ ভট্টাচার্য আমার কবিতা সভাস্থলে পড়িলে চন্সিৰে না কি? 
সজনীকাস্ত কিম্বা কবিশেখর কালিদাস সেদিন সভায় সভাপতিত্ব করিলে 
হইবে নাকি? যদি নিতান্তই যাইতে হয় যাইব। তবে যদি নাযাইতে 
হয় তাহা হইলে আমার পক্ষে সুবিধা হয়। 
আমি করুণাদাদার শুস্ঠ আসনে তীর্ঘপতি পর্দে অতি সঙ্কৌচের সহিত 
বসিতেছি। তাহার সহিত আমার তুলন! হয় না। এক বয়স ছাড়া আমি 
অন্তসৰ বিষয়ে অন্তান্ত কবি অপেক্ষ। ছোট । 


আমার ভালবাস! জানিবেন। ইতি স্মেহধন্ 
শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক 

৫) পোষ্টকার্ড 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
২৪1৫৫ [ ইং] 

প্রিয়বরেষু £ 


কবি সম্মেলনে কবি শৈলেন্দ্রকৃঞ্জ লাহ। এম. এ. প্রবাসী আফিস ১২০-২ 
অপাৰ্ সাকু'লার রোড কলিকাতা নিমন্ত্রণ করিয়াছেন কি? যদি না করিয়া 
থাকেন করিলে স্থথী হইব। কালিদাস, সজনীকান্ত সাবিত্রীপ্রসন্নও 
তারাশঙ্কর৪ অপূর্ব€ প্রভৃতিকে বোধ হয় আগেই করিয়াছেন। 


আশা করি আপনাদের সব কুশল । ইতি  স্ষেহ্ধন্ 
ৃ শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
৬) লেফাফা পত্র [১৯, ৪, ৫৫] 
শ্রীহরি শরণং  কোগ্াম 
নূতনহাট পোঃ 
বর্ধমান ৪1১৬২ 


প্রিয়বরেষু 
রমেম্র আমি কল্য বৈকালে বাড়ী পঁহুছিয়াছি। দম্বাধীনচেত। বাণী 


১ সজনীকাস্ত দাস ২ শ্রীকালিদাস রায় ৩ সাবিত্রীপ্রসঙ্গ চট্টোপাধ্যায় 
৪ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় € অপূর্ববকৃষণ ভট্টাচার্য 


৪ 


যহুলাল মঙ্িকের জীবনকথা” খুব আগ্রহের সহিত পড়িলাম। এই পুস্তিকা" 
খানি১ সুন্দরভাবে সংকলিত হইয়াছে, অল্প পরিসরে বহু জ্ঞাতব্য জিনিষে 
উহা পূর্ণ, আমার খুব ভাল লাগিয়াছে-__তখনকার দিনের একটী মনোজ্ঞ চির 
ইহাতে ফুটিয়! উঠিয়াছে। এরপ পুস্তিকা সকলেরই পাঠ করা উচিত। 
ছাত্রদের সাহিত্য পুস্তকে এই সব জীবনীর স্থান পাওয়া উচিত। পরমহুংস 
দেবের প্রসঙ্গও বড় ভাল লাগিল। ৃ 
তোমার কাব্যকাকলি২ এখনে! পড়িতে আরম্ভ করি নাই ২১ দিনের 
মধ্যেই পড়িয়া! ফেলিব এবং অভিমত জানাইব। তোমার উৎসব ভালই 
হইয়াছে । এত নবীন প্রবীণ কবিকে একত্র সমাবেশ কর! সহজ কৃতিত্বের 
কথা নহে, তোমার চন] খুবই আশাপ্রদ । এবার, জগদীশ ভট্টাচার্য এম. এ. 
প্রফোর বঙ্গবাসী কলেজ ও (ইউনিভারসিটি সেনেটের সভ্য ) ডক্টর শ্রীশিব- 
প্রসাদ ভট্টাচার্য; অধ্যাপক বঙ্গবাসী কলেজ: শাস্তশীল দাশ ৯৮ সাউথ নিঁথি 
রোড শ্রীযুক্তা ক্ষণপ্রভ1 ভাছড়ী, শ্রীমতী পুষ্প দেবী ১নং ভ।ঃ শ্তামদাস বো, 
প্রভৃতিকে তোমাদের তীর্থের সভ্য হইতে অন্থুরোধ করিবে । আমি বোধ হয় 
আগামী শনিবার কলিকাতা যাইতে পারি। কবিবর গোবিন্দচন্ত্র দাসের 
শতবাধ্িকী উৎসবে । স্থবিধ। হইলে দেখা করিবে। তুমি বলিয় সম্বোধন 
করিতেছি ইহাতে দোষ লইবে ন1। “আপনার* কথাট। একটু পর পর 
লাগে বিশেষতঃ আমাদের পলীবাসীর কাছে। তুমি দীর্ঘজীবী হও, উন্নতি 
লাভ কর! বিখ্যাত বংশের স্থবিখ্যাত সপ্তান হও। ইতি শুভাকাজ্ী 


শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক 
পু$--করঞ্জাক্ষবাবুর উদ্দারতা বিনয় ও. মহত্ব আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে 
কল্যাণক্ষকেও আমার কথা বলিবে। ইতি ্রীকুমুদ রঞ্জন 

৭) লেফাফাপত্র [২২, ৪. ৫৫] ৃ 
গ্রহরি শরণং কোগ্রাম 
নৃতনহাট পোঃ 
বর্ধমান ৬।১/৬২ 


প্রিয়বরেষু 

আগে চিঠি দিয়েছি, বোধ হয় পেয়েছ। তোমার বই পড়ে শেষ 
করলাম । 

তোমার কাব্যকাকলিতে ভরিম্যতের কুহুরব লুকিয়ে আছে। তোমার 
কমল কালকার এখনে! ঘুম ভাঙেনি চোক মাজছে। তোমার কাব্যজীবন 


সার্থক ও সন্দরহবে। ইতি শুঙাকাজ্দী 
কবি শ্রীরমেন্্রনাথ মঙ্পিক শ্রীকুমুদ্ রঞ্জন মল্লিক 
কলিকাতা 


১ আীরাসবিহারী মল্লিক প্রণীত. ৭ কবিভাতস্থ 


৮) লেফাফা পত্র (২৯, 6, ৫৫] 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
নৃতনহাট পোঃ 
বদ্ধমান ১৫।১।৬২ 
প্রিয়বরেযু, 
তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হইলাম, তোমাকে দেখে সুখী হই। 
সাহিত্যতীর্থকে তুমি এমন একটা প্রতিষ্ঠানে দাড় করাতে পারবে যাঁতে 
আধুনিক ও প্রাচীন কবি ও সাহিত্যিকগণ একত্র মিলিতে পারিবেন । 
কলিকাতা ও মফঃম্বলে কোনো সভাতেই এত সংখ্যক নবীন ও প্রবীণের 
সমাবেশ দেখি নাই। তোমর! বাছিয়াই সভ্য করিবে, তবে উদীয়মান 
প্রতিভাবান লেখকদ্দিগকে লইবে, লইয়াছও দেখিলাম। ভারতবর্ষের 
সম্পাদক ও অন্যান্ত সম্পাদককে সাহিত্যতীর্থে লইবে কিন চিস্তা করিবে । 
কার্যযকশী সমিতিতে । উহারা থাকিলে তোমার্দের প্রচার কার্ধ্যে স্থবিধা 
হইবে মনে হয়। 
আমার জন্ম ফাল্তন মাসের মাঝামাঝি, উহাতে কিছু নাই কিন্ত তোমর! 
সে সময় এখানে এলে সুখী হবো । এখানে তীর্ঘস্থানগুলি দেখিয়া! যাইবে। 


মধ্যে মধ্যে কুশল সংবাদ দিবে। ইতি শুভাকাজ্কী 
্‌ গ্রীকুমুদ্ররঞ্জন মল্লিক 
৯) আত্তর্দেশীপত্র [১৪, ৫. ৫৫] 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
২৯/১।৬২ 


প্রিয়ধরেযু , 

তোমার চিঠি গেয়ে খুব আহ্লাদিত হইলাম । কয়দিন বাড়ী ছিলাম না। 
সিউদ্টি গ্িয়েছিলাম। কাল ফিরিছি। শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দববাবু৯ খুব পণ্ডিত 
ও গুলী লোক, তার লেখ খুব ভাল লাগে। বোধহয় তিনি রূপশিল্পীও বটেন 
তার আকা একথানি চিত্র যেন দেখেছি মনে হয়। তীকে ২৫শে বৈশাখ 
রবীন্ত্র জয়ন্তী সভায় সভাপতি পাওয়া খুবই তোমাদের সৌভাগ্য। এ সব 
গনী ব্যক্তিকেই আহ্বান করিতে হয়। বলিবার প্রন্কত অধিকাবীই তাহার! । 

জয়ন্তীর অর্থ২ খুব চমৎকার লাগলো! অথচ উহ্াই প্রকৃত অর্থ। 
তোমাদের কথা প্রায়ই মনে হয়। কল্যাণাক্ষ কি করিতেছেন। তার 
বাবার কথা আমার প্রায়ই মনে হয় অমন নিরভিমান মহৎ ব্যক্তি কমই 
“দেখিতে পাই। আশ করি তোমাদের সব কুশল। 'ইতি শুভাকাজ্দী 
জ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক 


প্রবোধেনুনাথ .ঠাকুর ২ লাহিত্যতীর্থ ১৩৬৫ পঞ্চম বাধিকীতে প্রক্ষাশিত 


ঙ 


১*) গোষ্টকার্ড ্‌ 
শ্রীহরি শরণং কোসখ্রাম 
২২৬৫৫ [ইং] 
প্রিয়বরেষু, 
রমেন্র তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হলাম । আমি 10:28 
0:070051066 র সভ্য বটি। জেলায় এঁ বিষয়ে উপযুক্ত ৮৪৮ কে উৎসাহ 
ও সাহাধ্য দেওয়া! হইবে। প্রতি মহুকুমা শাসক মহাশয়কে 72: গুলির 
নাম পাঠাইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তবে 18: এখন খুবই কম। 
সরকার আবশ্তক হইলে আরও সাহায্য করিবেন। মনোনীত 7৪: কে 
অভিনয় করিবার হবধোগ সুবিধ। দিয়! জেলায় আনা হইবে এবং তাহাদের 
অতিনয় বিচার করিবেন, কলিকাতার বিখ্যাত অভিনেতাগণ। 
তোমাদের কুশল সংবাদে সুখী হইলাম মধ্যে মধ্যে সংবাদ লইবে 
শ্রতগবান তোমার.মঙ্গল করুন। ইতি আঃ: 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


১১) লেফাফাপন্ত্র 


শ্রীহরি শরণং কোগ্াম 
নৃতনহাট পোঃ 
বর্ধমান ১৫।৮।৫৫ [ইং] 
প্রিয়বয়েষু 


চিঠি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমি ২১ দিনের জন্য 
কলিকাতা যাই, তোমার্দিকে বিরক্ত করিনে তোমাদের দ্সেহ ভালবাসার 
আমি গৌরব করি । কবি কালীকিস্তরবাবু১ ভাল কবি এবং উচ্চদরের লোক; 
পণ্ডিত ও নিরভিমান। তোমরা আমার বাড়ীতে পদধূলি দিবে ইহাতে 
আমি পরম আনন্দবোধ করিব। 

কবিরর দেবেন সেনের আমি দীন ভক্ত তার কবিত্বশক্তি অসাধারণ, 
তোমরা! তাহার স্মরণোত্সব করিয়! খুবই ভাল করিয়াছ। আমার কোনো! 
কাব্যগ্রস্থই নাই, একখানা . আছে তোমাদের সাহিত্যতীর্থে দিব। 
কবিশেখর২ একখানি সংকলন করিতেছেন ছাপ! হইলেই তোমাদিকে দিব। 
সাহিত্যতীর্থের উন্নতি ও সাফল্য কামনা! করি । তোমাদের উদ্মোগ উৎসাহ 
বিফলে যাইবে না। ইহারি মধ্যে সাহিত্যতীর্থ বেশ সুনাম অর্জন 
কক্সিয়াছে। ইতি 


শুভাকাজ্ফী 
জীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
, ১ ভাত্তাক়্ শ্বীকালীফিংফের় সেবুণ্তা ২ শ্রীকালিদাস রায় 


১২) লেফাফাগত্র (৫. ৯. ৫৫] 
প্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
| ২১৫৬২ 
তীর্ঘতিলক শ্রীরমেন্ত্রনাথ মল্লিক করকমলে 
প্রিয়বরেষু, 
অনেক দিন সংবাদ পাই নাই চিঠি পেয়ে আনন্দিত হলাম। তোমাদের 
কুশল জেনে সুখী হুলাম। শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি উৎসব করবে, খুব ভাল 
হবে। সজনীকান্তের সভাপতিত্বে গল্প ও কবিতার আসর হবে এও 
হবসংবাদ। ফণিবাবু১, গোপালবাবু২ প্রভৃতি শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু 
তাহারা ভালই বলবেন। তুমি একটী মহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছো, 
শ্রীভগবান তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন যশস্বী করুন। কুমারেশ৩ প্রতি- 
ভাবান তার দ্বারা দেশের বহুকাজই হবে। সাহিত্যতীর্থে তাকে পেয়ে 
তোমাদের শক্তি ধৃদ্ধি পাইবে । তীর্থ মাহাত্ব্য বাড়িবে। ইতি স্ষেহধন্ 
প্রীকুমুদরঞ্জন মন্িক 
যখন কলকাতা যাব সংবাদ দেবো । 
১৩) টেলিগ্রীম | ১৭.৯.৫৫ ] 


[917050012, 1221110 67 290100112, 01195 96 0210865, 
01072.৮0108101% 06191760. 
চ01070707210]217, 


১৪) লেফাফাপত্র ১৯, ১*, ৫৫] ] 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 


৩১৬৬২ 

প্রিয়বরেষু; 
চিঠি পাইয়া! আনন্দিত হইলাম। শ্রীযুক্ত বিস্তানিধি মহাশয় বাংলার 
গৌরব তাহাকে তোমরা সাহিত্যতীর্থের পক্ষে সম্বর্ধনা দিতে যাইতে 
ইহা পরম সৌভাগ্যের কথা আমি তাকে গভীর ভক্তি করি। তাহায় 
পদধূলি .গ্রহণ করিবার এ স্থযোগ আমাকে ছাঁড়িতে হুইপ তাহার কারণ 
বাড়ীতে শ্রীন্রী৬পৃজ1। ষণ্ঠীর দিন কোথাও যাওয়া সম্ভব নহে, ভাই যাইতে 
পাঁরিলাম না| তোমাদের সঙ্গে আমার প্রণাম পাঠাইলাম।| তীহায় 
আশীর্বাদের আকাঁজ্ষী হুইয়া রহিলাম। বাকুড়ায় আমান ভগ্নীর বাড়ী 
আমার ভগ্নীপতি ডাঃ অনাথবন্ধুং ও আমার ভগ্নী অরপূর্ণ বিস্ভানিধি 
মহাশয়ের প্রিয় ভক্ত, বহুদিন হুইতেই যাইব যাইব করি কিন্ত ঘটিয়া 
উঠিতেছেনী। আমার অন্বপস্থিতির ক্রটি মার্ন! করিবে। ইতি স্ষেহ্ধন্ত 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মঙ্সিক 
১ শ্রীকশীক্রনাথ মুখোপাধ্যায় । সম্পাদক ভারতবর্ষ ২ প্রীগোপালচন্ত্র রায় ৩ প্রীকুষায়েশ 
খঘোষ। সম্পীদক যষ্টিমধু ৪ যোগেশচন্ত্র রায় বিদ্যানিধি ৫ ডাক্তার অনাখবছধু রায় 


৮ 


১৫) লেফাফাপত্র [২* ১১. ৫৫] 
শ্রীহি শরণং কোগ্রাম 
১৬1৭।৬২ 
প্রিয়বরেষু, 
তোমার চিঠি পাইয়া! আনন্দিত হুইলাম। তুমি ও তীর্থংকরগণকে 
আমার শ্রীস্রীঞবিজয়ার সাদর সম্ভাষণ আলিঙ্গন ও আন্তরিক আশীর্বাদ 
জান।ই। তোমাদের জীবন পবিত্র সুন্দর কর্মময় ও শুভংকর হউক। 
বিষ্তানিধি মহাশয়ের ন্বর্ধনা খুবই ভাল হইয়াছে মানপত্র স্থন্দর 
হইয়াছে। তুমি দীর্ঘজীবী হও, সাহিত্যতার্থকে জগতের তীর্থে পরিণত 
কর। 
শুভাকাজ্কী 
পু শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
পুঃ কোজাগরী পুিমার ছাপ?' নিমন্ত্রণ পাইয়া! ম্থখী হুইয়াছি, যাইতে 
' পারিলাম না তজ্জন্ত দুঃখিত, তার্দিকে আমার ধন্যবাদ জানাই । 


১৬) পোষ্টকার্ড [২২ ১১ ৫৫] | 
প্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
81৮৬২ 

প্রিয্বৰেষু 
তোমার চিঠিতে সাহিত্যতীর্ঘে কবিবর দেবেন্্রনাথের বাধিকী পালন 
করবে জেনে বড়ই আনন্দিত হইলাম। মন্মথবাবু১ সভাপতি হইবেন 
এবং রথী বাবু ও সুপ্রসন্ন বাবু আলোচনায় যোগ দিবেন খুবই ভাল 
হবে। আমি কল্য সন্ধ্যায় বাড়ী এসে তোমাএ চিঠি গেলাম। কয়দিন 
বাহিরে ছিলাম। মোহিতলাল মজুমদার দেবেন্নাথের আত্মীয়।, 
দেবেন্্রনাথের ভ্রাতা এলাহাবারদের হাইকোর্টের জজ ছিলেন, তিনিও 
কবিতা লিখিতেন। দেবেন্দ্রনাথ অসাধারণ কবি। রবীন্দ্রনাথ গ্ভাকে 
ভার সোনার তরী উৎসর্গ করেণ। দেবেন্ত্রনাথের কাব্যেই ভার পরিচয় 
আছে, তার ভ্রাভাদের নাম, তার মীর নাম কন্তার নাম সব আছে। 
তুদ্ধি তার সব রচন। পড়বে। করুণাদাদা ভার বিশেষ ভক্ত ছিলেন । 
আঁশ! করি তোমাদের সব মঙ্গল । 'আমি ১৫।১৬।১৭ই কলিকাতায় ছিলাম । 
কল্যাশাক্ষ কেমন আছেন ? শুভাকাজ্কী 
শ্ীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


১ উঙন্মধনাথ সান্তাল। জম্পাদক রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পন্ত্রিক! 
২ ড্র রখীন্্রনাথ রায় ৩ ্রীন্গপ্রসর বন্দোপাধ্যায় 


১৭) লেফাফাপত্র 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
১২২৫৬ [ইং] 
প্রিয়বরেষু 
তোমার চিঠি পাইয়া আহ্লাদ্দিত হইলাম। . আমি সামান্য ব্যক্তি আমার 
জন্মতিথি ম্মরণীয় কিছু নয়। তোমরা আসিবে ইহ! আমার পরম সৌভাগা, 
গ্রামবাসীও খুব উল্লসিত হুইবে। তারাশঙ্কর১ সঙ্জনীকাস্ত২ ব1 অচিস্ত্য 
কুমার৩ সভাপতি হইলে ভাল হয়, বহলোক তাহাদিগকে দেখিতে চায়। 
জেলার লোক ভাঃ সুকুমার বাবু তাকে দেখবার অনেকের স্থবিধা হুইয়াছে। 
কলিকাতা হইতে এঁ তিনজনের মধ্যে কেহ হইলে ভাল হয়। কবিশেখর€ 
বোধ হয় সময় পাইবেন না নতুবা তার আসাও খুব অভিনন্দিত হইত। 
অন্ত কেহ আসিতে ন! চাহিলে, কাটোয়ার মহুকুম! ম্যার্জিষ্ট্রেটেকে সভাপতি 
করাই ভাল। স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অনেকে এ কার্ধ্যে তোমা- 
দের সহকারী ও সাহায্যকারী হইতে খুবই ইচ্ছুক। কতগুল্সি লোক ওখান 
হইতে আসিবেন আগে হইতে জানাইবে। এখানকার নাম পরে পাঠাইলেই 
হইবে, কাটোয়! ও বর্ধমান হইতে অনেকে আসিতে চান। ট্রেন ও বাসের 
কোন অন্বিধা হইবে না। এখানে সাহিত্যান্গরাগীর সংখ্যা বেশী নহে তবে 
তোমার্দিকে দেখিতে অনেক লোক আসিবে । 
শীরাধাশ্যাম ঘাস বি. এ? বি. টি 
প্রধান শিক্ষক, মঙ্গলকোট হাইস্কুল নূতনহাট পোঃ বর্ধমান 
ডাঃ শ্রী সৌরেন্রমোহন সরকার 
নৃতনহাটর পোঃ বর্ধমান 
ডাঃ শ্রীতারাপদ চটোপাধ্যায় 
কোগ্রাম নৃত্তনহাট পোঃ বর্ধমান 
পত্রালাপ করিবে । তার পর অন্ত নাম দিলেই হুইবে। 
প্রথমতঃ তোমর! যিনি সভাপতি হইবে তাহাই ঠিক কৰিবে। 
তোমর1 আমার বাড়ী অতিথি হইবে এই আমার বুহৎ আনন্দের বিষয়। 
যে চাব্রিজন বিশিই সাহিত্যিকের নাম দিলাম, সভাপতি হিসাবে, তীর। 
আমার আত্মীয় সুহৃদ? তাঁদের এই উপলক্ষ্যে শুভাগমন বড়ই স্পৃহনী্ব। 
তুমি পত্র লিখিলে অন্তান্ত কথা লিখিব, এখানকার লোকেদের সঙ্গেও 
পরামর্শ করিব এবং সাহিত্যতীর্থের বসন্ত খতু উৎসবটি যাতে সাফল্য মণ্ডিত 
হয় তাহাই লক্ষ্য পাখিব। ইতি দ্মেহধন্ঠ 
শ্ীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
১ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ২ সজনীকাস্ত দাদ ৩ শ্রীঅচিস্তযকুমার সেনগুপ্ত 
৪ ডক্টর সুকুমার সেন « শ্রীকালিদাস রায় 


উও 


১৮) লেফাফাপত্র 
ট্রীাহরি শরণং কোঞ্জাম 
২২২৫৬ [ইং] 
প্রিয়বরেষু , 
গত কল্য কাটোয়ার 9. 79. 0 বাহাহবর আসিয়াছিলেন। তিনি তোমা-' 
দিকে অভ্যর্থনা করিবার জগ্য যে সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহার সভাপতি 
হুইয়াছেন এবং শ্রীমান তারাশঙ্কর সজনীকাস্ত শৈলজানন্দ১ কুমারেশ ও তোমরা 
আসিবে জানিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেছেন । মণ্ডপ তৈয়ার 
করাইতেছেন। - 
তারাশঙ্কর সজনীকাস্ত শৈলজানন্দ আমার এখানে আসিবেন তোমা 
আঁসিবে ইহা আমার পরম সৌভাগ্য আমি সত্যই বড় আনন্দিত হুইয়াছি। 
তোমাদের সব্ঘর্ধনাই মুখ্য ব্যাপার। জনগণ খুব উল্লসিত। তোমর! 
যদি ১৮ই বৈকালে আস বড় ভাল হয়, যদি একাস্তভই ও তারিখে না আসিতে 
পার ১৯শে আস সংবাদ দিবে, কারণ তোমার্দিকে শোভাযাত্রা -সহকারে 
ইহারা আনিবেন। সজনীকাস্ত প্রড়ৃতি যেন তারাশক্করের সঙ্গে থাকেন নতুবা 
গ্রামবাসী ছুঃখিত হইবে। কালিদাস প্রড়তি আসিলে আরও ভাল হয় । 
শ্রীভগবান যেন তোমাদের আগমন সর্ববিষয়ে শুভ করেন, তোমাদের যাত্রা 
যেন জয়যাত্র হয়। নদীর তীরেই 78:77059] হইবে । তোমাদের অভ্যর্থনার 
জন্য নিমন্ত্রণ পত্র প্রচারিত হুইবে। পত্র পাঠ উত্তর দ্িবে। ইতি ম্মেহধন্ত 


জীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক 
১৯) লেফাফাপত্র | 
শ্রীহরি শরণং কোশ্াম 
নৃতনহাট পোঃ 
বর্ধমান ২৭২৫৬ [ ইং] 
প্রিয়বরেষু 


সোমবার বৈকালে তোমার চিঠি পেলাম, পাইয়া আহ্লাদিত হুইলাম। 
আমার জন্ম তারিখ ১৯শেই বটে। “সৌবেন্র২ জন্মতিথির কথা বোধ হয় 
লিথেছে। কলিকাতায় তোমাদের সঙ্গে আসিবার জন্য অগ্য চিঠি দিলাম, 
আমি আগে আসিবার জন্য লিখিয়াছিলাম। বর্ধমানে, বনগনায় লোক 
থাকিবে । দরকার হইলে বাঁসে গা £1 বনগনা হইতে নৃতনহাট দিবার 
জন্ব বলা হুইয়াছে। 
আমার কবিতা কি গানের কথা মনে নাই তোমরা আসিবে এই আনঙ্দেই 
ভোর। কবিতার বই আর কাছে কি বাজারে কোথাও নাই ০৫৫ 01 022. 


১ শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ২ প্রীশৌরীন্ত্রকুমায় ঘোষ। জমূল্যচরণ বিদ্যাভূঘশের পুত্রে। 
মাসিক বস্থমভীতে সাহিত্যসেবক মঞ্জুষ প্রকাশ করেন 


১১ 


ভোমার চিঠিমত সব কার্ধ্যই হইবে । আশা করি সব কুশল । ইতি 


শুভাকাজ্ফী 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মজ্িক 
কল্যাণাক্ষ যেন আসে? তার পিতা কি আসিবেন না, এলে বড় ভাল হয়। 
শ্রীকুমুদরঞ্জন 

২*) লেফাফাপত্র 
প্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
১০৩৫৬ [ইং] 

প্রিয়বরেষু 


তোমার হুন্দর চিঠিখানি পাইয়া আনঙ্দিত হইলাম। এখানে শ্রীশ্রীরাম 
কৃষ্ণ সেবায়তনে শ্রীপ্রীঠাকুর সত্যদেব স্বয়় আশীর্বাদ পাঠাইয়াছেন। 
স্বামী নির্বেদানন্দ আশীর্বাদ পাঠাইয়াছেন। কবি শাস্তশীল দাস, 
শক্তিপদ দৃত্ত+ কীর্ণাহার হইতে শ্রীভোলানাথ দত্ত, জলপাইগুড়ি 
হইতে ধীরেন্ত্র বস্ু ও অগ্ঠান্থস্থান হইতে আরও ১৭১৫ জন শুভাকাজ্ষী পত্র 
দ্বিয়াছেন তৌমার কাছে পাঠাইৰ কি? আমি উহ তোমাদের জন্যই 
রাখিয়াছি। আব্দস্‌ সত্তার এম* পি, তোমাদের সঙ্গে দেখা করিতে 
রবিবার বেলা ৮ টায় আসিয়া ছিলেন সঙ্গে ৪জন কংখ্থেস কক্ষাসহ। 
যুগাস্তর জনসেবক হিন্দু সব পড়িয়াছি। “লোক সেবক" পাইনে। 

তোমাদ্দের আগমনেই কৃতার্থ হইয়াছি, গ্রাম ও অঞ্চলবাসী উল্লসিত 
হইয়াছে। তারাশঙ্কর কেমন আছেন?! তার জন্য মন কেমন করিতেছে। 
বাড়ী ফাকা ফাক লাগিতেছে। নিতান্ত আত্মীয়ের মত তোমরা আসিয়া- 
ছিলে, কত ক্রটি হয়েছে, সবই আনন্দে গ্রহণ করেছ। মিনু তোমাদের 
তীর্থংঘকর হোঁক। বাধাশ্তাম বাবু তারাপদ বাবু সকলেই তোমাদের কথ! 
বলিতেছেন। বাঁহারা ফটো তুলিয়াছিলেন পাঠাইয়া দিলে তোমার্দিকে 
দিব। বাড়ীর সকলেই তোমাদের আত্মীয়তায় মুগ্ধ । 

যদি এখনে! এক বৎসর বাঁচি, তোমরা আবার আসিবে । সে তো 
ভগবানের ইচ্ছা, যদি তার ইচ্ছা হয় সবই হইবে। তবে ছুই দিন খুবই 
আনন্দ পাওয়া! গিয়াছে এবং জনসাধারণের মধ্যে ভোমর1 একট ছাপ 
রেখে গিয়াছ। রানা ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া গৃহ পরিজনের। খুবই স্বখা। 
তারাশক্করের চিঠি পাই নাই । তাহার শরীর কেমন আছে জানাইবে, 
চিন্তিত থাকি । আমাকে সে যেকিভক্তি করে আর আমি যেকি ন্সেহ 
তাহাকে করি; তাহা আমবাই জানি। 

তোমাদের সকলের কুশল কামনা! করি। ইতি স্ষেছধন্ 


জ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
১ পত্র শ্রীহধেনদু মল্লিক । জ্রীজোৎন'ন!খ মল্লিকের কনিষ্ঠ পুত্র 


১২ 


২১) লেফাফা পত্র 
শ্রীহরি শরপং কোগ্রাম 


১৭৩৫৬ [ইং] 
প্রিয় সমেশ্রনাথ, 


তোমার পত্র পাইয়। আহ্লার্দিত হুইলাম। অনেকগুলি ছবি পাইয়াছি 
ফটোগুলি১ সব সুন্দর হইয়াছে, বহু ছবি তোলা হইয়াছিল। তোমর! 
আপায় এখানে একটা বড়ই আনন্দের সাড়া পড়িয়াছিল । তোমবর! নিজ 
গুণে সবৃই হন্দর ও উৎকর্ষ বলিতেছ ইহাতে গ্রামবাসীর উল্লসিত । 

আমি ১লা পর্ধ্যস্ত কপপিকাতা থাকিতে চেষ্টা করিব। ২ব1 বাড়ী ফিরিতে 
হইবে! শিশু সাহিত্য সআটকে২ অভিনন্দিত করা হবে জেনে খুবই 
আহ্লাদিত হুইলাম, উহা চেত্রসংক্রান্তির দ্রিন কর! হইলে ভালই হয় 
নাকি? খরা থাকিতে পারিব মনে হয় না। 

তারাশক্করের পত্র পাই নাই, আশ কত্রি ভাল আছেন তাহার জন্ত 
বাড়ীর সকলেই চিন্তিত থাকেন। এখনে। বহু চিঠি আসিতেছে । ফটোগুলি 
লয়ে যাবো দেখিবে । 

তোমাদের কুশল সংবাদ দ্িবে। অচিত্ত্যকূমারকে বাধ্িক অধিবেশনে 


গত বৎসরের ন্যায় নিমন্ত্রণ করিবে নিশ্চয়ই । ইতি আঃ 
শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক 

২২) পোষ্টকার্ড [২১. ৪. ৫৬] 
জ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 


৮1১৬৩ 
প্রিয়বরেষু: | 
চিঠি পাইয়া আনন্দিত হুইলাম। দক্ষিণারঞ্জন বাবুর সম্বর্ধনা হুচারঃ 
ভাবে" হইয়াছে জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম । আমি থাকিতে ন! পারায় খুবই 
লঙ্জিত। থাকিবার কোনে। উপায় ছিল না, বাড়ীতে বহু কাজ ছিল। 
তোমাকে এক! বহু পরিশ্রম করিতে হয়, আমার কোনে! অসুবিধা হয় 
নাই তবে এবার কৰি সমাগম কিছু কম হইয়াছিল। কল্যাণাক্ষ ও করঞ্জাক্ষ 
বাবু এদিন আসেন নাই অথচ উহার! খুবই উদ্ভোগী। কৃমারেশ দক্ষিণা- 
রঞ্জন বনু মহাশয় এবার খুব পরিশ্রম করিয়াছেন। অতগুলি মনীষীকে 
সংগ্রহ কর। কষ্টসাধ্য কিন্ত তুমি উহ! কর। শ্রীভগবান তোমার সর্বাঙ্গীণ 
উন্নতি করুন। ইতি শুভাকাঙ্কী 
জবীকুমুপরঞ্জন মজিক 
১ কোগ্রামে অনুষ্ঠিত ৭৪তম জন্মোৎসব ১৯শে ফাস্ভুন ১৩৬২ মি 
২ দক্ষিণারঞ্জন মিঅমভুমদাধ | ২রা বৈশাখ জন্মদিন 


১৩ 


২৩) আস্তর্দেশীপঞ্জ (১৪. ৯, ৫৬] 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
৩৩৫৬৩ 
শ্রিয়বরেষু 
তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হুইলাম। সৌবীন্্রমোহন১ বাবুকে এ 
সভার২ সভাপতি করিয়া বড় ভাল কাজ করিয়াছ। তিনি প্রসিদ্ধ সম্পাদক 
সাহিত্যিক ওপন্তাসিক ও নাট্যকাঁর। তাহাকে উপযুক্ত মর্ধযাদ। দিবার 
কোনো চেষ্টাই কর হয় নাই। বরং তাহাকে দীবাইয়। রাখিবার চেষ্টাই 
দেখি। মনে যেকি ব্যথ৷ পাই কাহাকে বলিব? তোমরা অতঃপর ববীন্ 
নাথ সম্বন্ধে প্রত্যেক সভাতেই তকে সভাপতি করিবে । এটা তোমাদের 
কর্তব্য মনে করিবে। তাহাকে আহ্বান করায় আমি যে. কতদূর সুখী 
তাহ। প্রকাশ করিতে পারিনে। 
আমার সঙ্কলন কালিদাস৩ করিতেছেন এবং লিখিতেছেন ভ্রুত ছাপ। 
হইতেছে। খণ্ড খওড ভাবে পৃথক বই ছাপার সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে পরামর্শ 
করিব। আশা কত্বি তোমার সব কুশল । মাঝে আমার শরীর ভাল ছিলন!। 
এখন ভাপ আছি। এখন কলিকাতা যাইবার কোনো! কথা নাই | শ্রীভগবান 
তোমার সব্বীঙ্গীণ মঙ্গল করুন। ইতি শ্ুভাকাজ্জী 


চে 


শ্ীহরি শরণং কোগ্রাম 
২৩৬৬৩ 


২৪) পোষ্টকার্ড [১*. ১৯, ৫৬] 


প্রিয়বনেষু 

বন্যা ভয়াবহু ও অভাবনীয়, বাড়ী গাছগুলি ছাড়া ঘর ছুয়ারের কিছু 
খাড়া নাই। তাম্থুতে বাস করিতেছি কোথাও যাই নাই, সকলে সমান 
ভাবে ছৃঃখ কষ্ট আনন্দেই সহিতেছিঃ তেমন অন্ুবিধা বোধ হইতেছে না। 
গ্রামবাসীদের তোমার চিঠির কথ] বলিলাম, ভার। খুব খুশী । শ্রীভগবানের 


উপর নির্ভর করিয়া দিন ভাঁলই যাইতেছে। ইতি শুক জী 
জকুমুদ রঞ্জন মঙ্জিক 

২৫) গোষ্টকার্ড (২৩, ১০. ৫৬] 
শ্রীহরি শরণং কোঁগ্রাম 
৫1৭৬৩ 


প্রিয়ববেষু 
আমার শ্রীগ্রী৬বিজয়ার ভালবাসা আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ জানিবে। 


১ দৌরীন্্রমোহন মুখোপাধ্যায় ২ শরৎ জন্মোথদব ৩ শ্রীকালিদাস রায় 


১৪ 


বন্যা বড়ই বিব্রত করিয়াছে । তান্ুতে বাস করিতেছি । বিশেষ অসুবিধা 


নাই। 
তোমার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি প্রার্থনা করি। আঃ 
শীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
২৬) লেফাফা”্এ 
শ্ীহবি শরণং কোগ্াম 
নৃতনহাট পোঃ 
বদ্ধমান ৫1৩৫৭ 
২১/১১1৬৩ 
প্রিয়বরেষু 


আপনার ও সাহিত্যতীর্থের সব তীর্থংকরগণের ভালবাসা ও গ্রীতি 
প্রতি আমার জন্মদিনে পাইয়া! ধন্ত হইলাম । আপনারা সকলে আমার 


ভালবাস আশীর্বাদ ও নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি স্সেহধন্ঠ 
শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক 

২৭) লেফাফাপত্র (৭. ৫. ৫৭] 
শ্রীহরি শরণং কোথ্বাম 
২৩১৬৪ 


প্রিয়বরেষু 
তোমার চিঠি পাইয়! সমস্ত অবগত হইলাম এবং আনন্দিত হইলাম। 


্রীভগবান যদি সুস্থ রাখেন নিশ্চয়ই যাইব। মাঝে শরীর বড় খারাপ 
হুইয়াছিল। বাঁড়ীঘর তৈয়ারী লইয়াও বড় ব্যস্ত আছি। রাজমিস্ত্রি ইট 
কাঠ সিমেন্ট আমাকে বিরক্ত করিতেছে । গান তুলিয়া বাবুই পাখীর 
মত বাসা রচন৷ করিতেছি । 

চার দিন থাকিতে পাত্সিব মনে হয় না। যে ছৃইদ্দিন খুব দরকারী 
সেই ছদিন থাকিব। তোমাদের ত্বেহে অপরিমেয় কিন্তু শরীর আর ভার 
সহিতে পারিতেছে না। মধ্যে মধ্যে কুশল সংবাদ দ্িবে। ইতি 


শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


২৮) পোষ্টিকার্ড (৯. ৫, ৫৭] 
শ্রীহরি শরণং কোখ্াম 


২৬১৬৪ 


প্রিয়বনেষু 
চিঠি বোধ হুয় পাইয়া । তোমার আদেশ মত যে ছুর্দিন বলিবে 


১৪ 


উপস্থিত থাকিব। শরীর ভাল নয় তবু ভোমাদ্িগকে দেখিবার ও 
' তোমাদের সঙ্গে মিলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিনে। আশ! করি 
সব কুশল। ইতি আঃ 


শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক 


২৯) লেফাফাপত্র 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
১৮1৮|৫৭ [ইং] 
প্রিয্নবরেষু 
ভাই রমেন্ত্র তোমার পত্র পেয়ে বড়ই মুখী হইলাম, আমি তোমাদের 
কাছে অপরাধী, নিতাস্ত নিরুপায় হইয়া বাড়ীতে আবন্ধ ছিলাম; কলিকাত! 
যাইতে পারি নাইঃ শরীর হঠাৎ অন্ুস্থ হয়। তোমাদের স্সেহ "ভালবাস! 
কখনে। ভূলিবার নয়। একটী বাড়ী তৈয়ার হইতেছে, আমি পাকা বাড়া 
পক্ষপাতী কোনে! দিন নই, তবু তাহাই করিতে হইল। বাড়ী ভালই 
হইয়াছে তোমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হুইবে। কারণ তোমাদের সেই 
সভাস্থলেই 708119108টী উঠিয়াছে। " 
কালিদাস ও শৈলজানন্দ এবার সন্বর্ধনা! পাইয়াছেন ইহা পরম 
আনন্দের বিষয় আমি বড়ই উল্লসিত হুইয়াছি। 
ভাই সমস্ত সাহিত্যিক ও তীর্ঘকরগণশকে আমার অবস্থার কথা বলিও 
এবং আমার দোষ মার্জনা! করিতে বলিও। 
আশ্বিনের প্রথমে যাইতে পারিব মনে হয় না। যদি পারি জানাইব। 
খুবই ব্যস্ত আছি অনেক মিস্ত্রি মজুর, য| পছন্দ করিনে ভগবান তাই 


করাইতেছেন। ইতি স্নেহধন্ 
শ্রীকুমুদবঞ্জন মল্লিক 

৩০) গোষ্টকার্ড 
জ্রীহরি শরপং কোগ্রাম 
১২১০।৫৭ [ইং] 

ভাই রমেম্্র 


ভুমি আমার ৬বিজয়ার ভালবাসা ও আলিঙ্গন গ্রহণ কর। আমি 
কবে কলিকাতা যাইব বলিতে পারিনে। যাইবার আগে সংবাদ দিব। 
বাড়ীটি শেষ হয় নাই তবে কোনোরপে ব্যবহার উপযোগী করা হইয়াছে । 
তোমার বইখানি 8০০% ৮০৪6 এ পাঠাইবে না, উহা! খোয়া যাইবে, 
আমি কলিকাত] গিয়া লইব। ইতি গ্সেহধন্য 


শ্রীকুমুদরঞ্জন মঙ্গিক 


১৬ 


৩১) লেফাফাপত্র 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাথ 
২১/১০।৫৭ [ইং] 
প্রিয়বরেষু 
তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হুলাম। আমি ংরা মাঘই কলিকাতা 
পহ*ছাই এবং ৪ঠা ভোর চলে আসি, দেখা হয় নাই জ্জন্য বড়ই হৃঃখ 
হইতেছে। ভারতবর্ষের কবিতাটি ভাল লেগেছে জেনে সুখী হুলাম। 
তোমার যে চিঠি যখন পাই ভঙ্ষুনি উত্তর দিই। কেন পাও নাই বলিতে 
পাৰিনে। 
বাড়ীতে এখন কেবল বাস! বাঁধবার আয়োজন .চলেছে। তাঘুতে 
বাস করছি। তবে কষ্টে নাই। তোমাদের জন্ত মন কেমন করে। এবার 
আর জন্মতিথি উৎসব হইবার সম্ভাবনা! নাই। থাকিবার স্থান নাই। গ্রাম 
ভাঙ্গ। ভগ্ন। 
কবিশেখরকে সাহিত্যতীর্থে আনিয়। ভাল করিয়াছঃ তোমার তো! সব 
দিকেই দৃষ্টি আছে। কুমারেশ প্রায়ই পত্র দেন। তার আত্মীয়তা আমাকে 
মুগ্ধ করে। এবার বৈশাখের প্রথমে অধিবেশন না করিয়া অন্ত সময় 
করবার স্থির করিয়া ভালই করিয়াছ। উহাতে নানা অস্থবিধা। আশা 


করি সব কুশল। ইতি ঝা 
্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 

৩২) পোষ্ট কার্ড ২৭, ১১. ৫৭) 
প্রীহরি শরণং যার 
১১৮৬৪ 


প্রিয়বরেষু 

তোমার চিঠি পেয়ে বড়ই আনন্দিত হুইলাম। জগত্তারিপী পদক 
পাওয়ায় আনন্দিত হুইয়াছ জেনে আমিও আনন্দিত হুইলাম। ছাত্রজীবনে 
বন্ধিমচন্ত্র ছুবর্ণ পদক পেয়ে বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। এখন রাঙা 
পর্দের চিন্তাই করি সোনার পদকের নয়। তাই গুণীজনের দেওয়! মহীয়সী 
মহিলার নামান্কিত পর্দক খুবই সম্মীনের, ভবে এ বয়সে উহার আনন্দ পূর্ণ 
ভাবে অনুভব করিবার শক্তি নাই। 

আমি ১৫ই শ্রীরামপুর যাইব কলিকাতা হয়ে-যদি যাই তোমায় সংবাদ 
দিব। কলিকাতা যখন যাবো আঁগে সংবাদ দেবো | ভোমার বই গিয়া 
লইব। কবিশেখর নিজ জীবনী লিখেছেন আমি ভারতবর্ষে গ্রামের সঙ্গে 
"নিজের সম্বন্ধে যা লিখেছি তাই পড়ো। উনার বেশী এ সামান্ত জীবনের 
জানাবার কিছু নাই। 

বাড়ীটি তৈয়ার প্রায় হইয়াছে । উহ্ছাতেই বসবাস কন্দিতেছি তোমর! 


১৭ 


দেখে সুখী হবে। তারাশঙ্কর, তুমি, শৈলজানন্দ কুমারেশ প্রভৃতি সকলে 
একবার এলে হুথা হবো । স্থানের আর অকুলাঁন নাই। ইতি 


শুভাকাজ্কী 
শ্রীকুমুদরঞজন মলিক 

৩৩) লেফাফাপত্র 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 


নৃতনহাট পোঃ 


বদ্ধমান ৪1৩/৫৮ [ ইং] 
প্রির়তেষ 


ভাই বমেনঃ তোখার চিঠি পেয়ে বড়ই আনন্দিত হইলাম, তুমি ও 
সাহিত্যতার্থের সব সভ্যবৃন্দকে আমার ভালবাসা আলিঙ্গন ও নমস্কার দিবে। 
আমি কৃতার্থ হইয়াছি। 

এবার এখানকার 31০0 ০71০০ গণ একটা জন্মতিথি উৎসব 
করিতেছেন তাহার! আমার বাড়ীতেই করিবেন জেল। ম্যাজিষ্রেট তাহাদের 
সভাপতি । আমার এব্বীস্ত আকাত্ষা তোধরা তাহাতে আমার বাড়ীতে 
পদধূলি দাও। নূতন বাড়ীতে তোমাদের সবাইকে দ্বেখিতে চাই। 
তারাশঙ্কর শৈলজানন্দ তুমি কুমারেশ আসা চাইই। প্রেমের, ও প্রমথ 
বিশি১ মহাশয়ও আপিলে আবও ভাল হয়। বার্ত। সম্পাদক দক্ষিণাবাবুও ও 
মহলানবিশ১ মহাশয়ও অনুগ্রহ করিয়া আসিবেন বলিয়াছেন কুমারেশকে | 
ভাই তাহার] কে কে ঠিক আসবেন আমাকে সত্বর জানাইবে আমি বধ্ধ- 
মানে লোক রাখিব। তাহারা শিয়ালপধছ হইতে ছাড়ে [0129০ [0015 
£:১09০০৩১এ আপিলে বদ্ধমানে ১৯॥০্টায় পহছিবেন সঙ্গে সঙ্গে বনগন। 
আসার ট্রেণ আত্ছ যদি না থাকে বা না পাও এয র ব্যবস্থা করিব । 
সঙজনা অসুস্থ কবিশেখর অসুস্থ শুশিয়াছি। তবে গতবাখের তুমি তারাশঙ্কর 
শৈলজানন্দ ও কুমারেশ যেন এক সঙ্গে এসো। ১৩ই মার্চ তারিখে এ 


সভাটি হইবে। পরে তোমার পত্র পাইলে সব লিখিব। ইতি স্লেহধন্থয 
গ্রকুমুদ রঞ্জন "মল্লিক 

৩৪) লে.ফ!ফ.পত্রর " 
ভ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
নৃতনহাট পোঃ 


বর্ধমান ১৫৩৫৮ [ইং] 
প্রিয়বরেষু 
তোমার «মিষ্টিমনের” পরিচয় পেলাম। বেশ একটা আলো ছায়ার 


১ জীপ্রেমেজ্ মিত্র ২ গ্রপ্রমধনাপ বিশী ৩ শ্রীদক্ষিণারঞন বনু । বার্তাসম্পাদক যুগাণুর 
৪ শ্্ীহহিপদ মহলানবিশ। বার্তাসস্পাদক আনন্দবাজার পাত্রকা ৫ কবিতাগ্রস্থ 


ষ্ঠ 


১৮ 


খেল। চলেছে-যে আবছায়ায় কোথাও ফুলের মুদুগন্ধ কোথাও 
কাকলী কোথাও ঝিরঝিরে হাওয়ার স্পর্শ পাওয়া যায়। 
তোমরা অ।সায়» সুখী হইয়াছি তবে বড় কম ক্ষণের জন্য। ইতি 


স্নেডুধন্য 
শ্রীকুমুদরঞ্রন মল্লিক 
৩৫) পোষ্টকার্ড 
ৰ শ্রীহরি শরণং কোথ্াম 
৫1৬|৫৮ [ইং] 
প্রিয় রমেন্্নাথ 


ভাই তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হুইলাম। শ্রীমান প্রেমেন্র হর- 
প্রসাদ সঞ্জয়৩ ও শুদ্ধসত্ব বাবু ১লা আষাঢ আমিবেন জানিয়া আনন্দিত 
হুইলাম। আমি যাইতে পারিলে বড়ই সুখী হইতাম । তবে এখন যাইতে 
পারিব না। তাদিকে সষ আমার কথা বলিবে। 


আশা করি সব কুশল । ইতি স্রেহধস্তয 
শ্রীকৃমুদ রঞ্জন মল্লিক 
তুমি আমার একটী কবিতা বাছিয়া লইবে। 
৩৬) লেফাফাঁপত্র 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
্‌ পোঃ 
বদ্ধমান ১৭।৯।৫৮ [ ইং ] 
প্রিয়বৰেষু 


তোমার চিঠি পাইয়া! আনন্দিত হইলাম। আমি ৩রা অক্টোবর যাইৰ 
এবং ৪।৫ই কি ৬ই পর্ধ্যস্ত থাকিব। শ্রীভগবান যেন শরীর ভাল 'বাখেন। 
৬নং ফার্ণ রোড কলিকাতা ১৯ আমার বড় ছেলের৫ বাসায় থাকিব। 
সাহিত্যতীর্ঘকে আরে সজাগ ও কার্ধ্যকরী করিতে হুইবে। তোমাকে 
একাই বড় পরিশ্রম কত্বিতে হয়, কুমারেশ খুব উদ্যোগী তাকে আরও 
ঘনিষ্ভাবে সভ্য করিবে । তোমার কর্মশক্তি ও কৃতিত্ব যথেষ্ট, ভগবান আরও 
ক্ষমত1 দান করিবেন। | 

ওরা অক্টোবর আমার সঙ্গে বিকালে দেখা করিবে ভাহার পূর্বে কি 
লিখিতে বলিতে হইবে একটু আভাস এখানে পত্রে দিবে । কবীন্র সাহেব 
কবে আসিবেন+ আসিবেন কিনা সঠিক জানাইবে এবং আসার কোনো 
অদল বদল হইলে জানাইলে সুখী হইব। কারণ এ সময় বাড়ী ছাড়িয়া 

১ কবির জন্মোৎসবের দিন হুপুরে গিয়ে বিকেলের সময় চলে আস! হয় সেবার । ॥ 


২ ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র ৩ সঞ্জয় ভটাচার্য ৪ শ্রীশুদ্ধসত্ত বনু 
€ হ্রীজ্যোৎমাদাখ মল্লিক ৬ হৃযায়ূন কবির ৮ 


১ 


যাওয়ায় অন্রবিধা আছে। নিতান্ত আবশ্ঠকের জন্যই যাইব। অন্য 
কোনে! কাজ নাই। ইতি স্বেহ্ধন্ 
| শ্রীকুমুদদরঞ্জন মল্লিক 
৩৭) লেফাফাপত্র [১৯৫৮] 
্রীহরি শরণং কোপ্রাম ' 


১৩1৬/৩৬৫ 


প্রিয়বরেষু, 
আমি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি। চক্ষু উঠিয়া কাতর আছি। রোগটা 
ছোয়াচেঃ কেবল কষ্টকরই নয়। কাজেই যাঁইতে পারিলাম না ক্ষমা করিবে। 
হুমায়ূন কবীর সাহেবেকে; শ্রীযুক্ত রাজশেখরবাবুকে এই সঙ্গে পত্র দিলাম, 
তাহাদিগকে শুনাইবে। 
শিশু সাহিত্যিক সম্মেলনে, কথ সাহিত্যিক সম্মেলনে, কৰি সম্মেলনে 
আসার সবিনয় সকাতর নিবেদন জানাইবে। আমার অপরিহার্ধ্য ত্রুটি 
মাজ্জন! ভিক্ষা করি। তোমাকেও বড় অস্থবিধায় ফেলিলাম ভাই অপটু 
শরীর ভার ছূর্বহ হইতেছে । 
প্রত্যেক সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের কাছে প্রত্যেক পাছিত্যিকগণের কাছে 
কবিগণের কাছে আমি করজোঁড়ে আমার অন্থপন্থিতির ত্রটি ও অপরাধের 
মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি। ইতি সবেহধন্ত 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মলিক 
শ্রীহরি শরণং কোথাম 
১৩১৬৫ 
কেন্দরীক্ন মন্ত্রীসভার সাংস্কৃতিক মন্ত্রী মাননীয় হুমায়ুন কবীর সাহেবের 
কলিকাতা সাহিত্যতীর্ঘে শুভাগমন উপলক্ষে 
সবিনয় নিবেদন, 
আমি সহস! অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি একান্ত বাঞ্থিত আপনার সন্দর্শন 
লাভ ও অভ্যর্থনা করিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইলাম, তজ্জন্ত গভীর 
বেদনা অন্গভব করিতেছি। আপনার শুভাগমনে আমাদের সাহিত্যতীর্ঘথ 
ধন্ত হুইল- উল্লসিত হইল | আপনাকে কৃতজ্ঞতা ও অসংখ্য ধন্তবাদ 
জ্ঞাপন করিতেছি। আপনার জীবন সুদীর্ঘ, কীন্তিঘন কল্যাণরুৎ ও 
শান্তিময় হউক। ইতি 
তীর্ঘসক্করগণের পক্ষে 
প্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক 
মাননীয় হুমায়ূন কবীর সাহ্বে 
কেঙ্দীয় সরকানের সাংস্কৃতিক মন্ত্রী 


সত 


৩৮) লেফাফাপত্র [২৮, ১০, ৫৮] 
শ্রীহরি শরণং | কোগ্রাম 
৯1৭৬৫ 
প্রিয়বরেষু 
শ্রীশ্রীঞবিজয়ার ভালবাসা আলিঙ্গন জানিবে। চোখ উঠায় বড় ক্ট 
পেয়েছি ও পাচ্ছি বারম্বারই অনুপস্থিত হইতেছি লজ্জা হয়। কেবল 
একট মর্যাদার স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছি। তোমরা যদি সম্মত হও 
তাহা হইলে কবিশেখর১ কিন্বা উপেন্দ্র বাবুকে২ ভীর্ঘপতি করার আমার 
ইচ্ছা । আমি কিছুই করিতে পারিতেছি না। অকর্্মা ছিলাম এখন অকর্মণ্য 
হইয়! পড়িয়াছি। 
তুমিই একাই সব কাঁজ করিতেছ, সুষ্ঠুভাবে করিতেছ ! একাই একটী 
প্রতিষ্ঠান। . 
উল্লেখযোগ্য কোনে! চিঠি পাই নাই পাইলে পাঠাইয়া দিব। 
বইথানি ভাল হুইয়াছে। 
তোমার সর্ববাঙ্গীণ উন্নতি হুউক। ইতি স্লেহধন্য 
* *. আ্াকুমুদ্র রঞ্জন মলিক 
৩৯) পোষ্টকাড 
আীহরি শরণং কোগ্রাম 
২০।১২৫৮ [ইং] 
প্রিয়বরেধু 
তোমার চিঠি পেয়ে আহ্নাদিত হুইলাম। আমার নৃতন ববিতা! 
বাধিকীতে দেওয়া খাপছাড়া হইবে মনে হয়। তুমি তার চেয়ে একটী 
কবিতা বরং বাছিয়া লইবে। আশা করি ভূমি বেশ ভাল আছ। আমি 
একদিনের জন্য কলিকাতা গিয়াছিলাম তাই সংবাদ দিতে পারি নাই। 
যখন যাইব জানাইব। 'আশ। করি তোমাদের সব মঙ্গল। ইতি 
স্েহধন্য 
শীকুমুদররঞ্জন মল্লিক 
৪০) পোষ্টকাড [ ২৬.১.৫৯ ] 
জ্ীহরি শরণ" কোশ্রাম 
১০১০ ৬% 
প্রিয়বরেষু 
নিমন্ত্রণ চিঠি পাইয়। আনন্দিত হইলাম । শরার এখন বেশ ভাল নাই: 
তজ্জন্ত উপস্থিত হইতে পারিলাম নী । সভাঁপতি মহাশয় এবং সমাগত স্ধা- 
বৃন্দকে আমার অনুপস্থিতির ক্রটি মাঙ্জনা করিতে অস্থরোধ করিবে। 


১ জ্ীকালিাস রায় ২ উপেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যার 


১১ 


দক্ষিণাবাবু২১ অবধৃত২ জরাসন্ধও সন্তোষ ঘোষ৪ নরেন্্রঃ গৌঁরীশঙ্কর 
কুমারেশ? স্বরাজ বন্দ্যে!,৮ শিবনারায়ণ৯ এবং সর্বশেষ সভাপতি সরোজ 
বাবুর১০ কাছে আমি অপরাধী--ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছি। ইতি নেহধন্ত 
শ্রীকুমুদববঞ্জন মল্লিক 
৪১) পোষ্টকার্ড [১২৫৭] 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
হ৩]১০|৬৫ 
প্রিয়বরেষু 
চিঠি পেয়ে আনন্দিত হইলাম, অধিবেশন খুব ভাল হয়েছিল জেনে 
ল্ুখা হইলাম। সবাই এসেছিলেন এটি খুবই প্রয়োজনীয় । 
আবেদ্ন১১ প্রচার করবে। আমার সম্মতি আছেই। 


আশা করি তোমর। সকলে ভাল আছ। সেহধস্ত 
শ্রীকুমুদ রঞ্জন মজ্িক 
৪২) জেফাফাপত্র 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
৬৩৫৯ [ ইং] 
প্রিয়বরেষু 


চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম; সকল তীর্থংকরগণকে আমার ভালবাস! 
1শীর্বাদ ও প্রথতি জানাই। 
আনন্দ বাজারের যে কবিতা বাহির হইয়াছে লিখিয়াছ তাহা আমি 
পাই নাই ও দেখি নাই। যদি সম্ভব হয় একটি 0867: পাঠাইয়। দিলে 
সুথী হইব। 


আশা করি তোমাদের সব কুশল। ইতি স্বেহধন্য 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মন্ত্রিক 

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 

৬৩।৫৯ [ ইং] 


প্রিয়বরেষু 

আপনর ও সাহিত্যতীর্থের তীর্থক্করগণের আমার জন্মদিনের আশীর্বাদ 
ও আনন্দ অভিনন্দন পাইয়া কৃতার্থ হুইলাম। আমি সামান্য লোক 
আপনাদের আক্ত্রিম স্বেহ ভালবাসাই আমার পরম সম্পদ । আপনাদিকে 
গ্রত্যভিবাদনকৃতজ্ঞতা ও নমস্কার জানাই । 


শ্রীভগবান প্রীত হউন। ইতি জেহ্ধন্ 
শ্ীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
" ১ শ্রীদক্ষিণারঞজন বঙ্গ ২ শ্রীকালিকানদা অবধূত ৩ রচারুচক্জ চক্রবতা 
৪ প্রীসন্তোষকূমার ঘোষ « ঞনরেন্্নাথ মিত্র ৬ গীগৌরীশক্কর ভটাচাষ 


৭ শ্রীকুমারেশ ঘোষ ৮ স্বরাজ বন্যোগাধ্যায ৯» শ্রীশিবনারায়ণ রা 
১* প্রীসরোজকুষার রায়চৌধুরী. ১১ সাহিতাকম্দের অভিনয় বিষয়ে 


ৎ 


৪৩) গোষ্টকার্ড 
শ্রীহরি শরণং কোশ্রাম 


৪11৫৯ [ইং] 
প্রিয়বরেষু 
যদনাথ মল্লিক জন্মতিথি নিমন্ত্রণ পাইয়। আনন্দিত হুইলাম। 
মহাপুরুষের স্মরণ জাতীয় জীবনের একটী একান্ত করণীয় কর্ম আশা 
করি অনুষ্ঠান খুব ভালই হইয়াছিল। 
আমি অনেক দিন কলিকাত। যাই নাই। একটু বুষ্টি হওয়ার পর যাইব 
এখন বড় গরম। মহাজাতি সদনে তোমাদের অভিনয় সাফল্য মগ্ডিত 
হইয়াছে জানিয়৷ বিশেষ সুখী হইলাম। ইতি স্রেহধন্তয 
শ্রাকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
৪৪) লেফাফাঁপত্র [১৯৫৯] 
প্রিয়বরেষু 
চিঠি পেয়ে আনন্দিত হুইলাম। এই কবিভাটি৩ পাঠাইলাম, ভাল 
লাগিলে ছাপিবে। বাড়ীতে বড় ব্যস্ত আছি। শ্রীপ্ীঠলোচনদাস ঠাকুরের 
মন্দিরের ছাদ ঢালাই হইয়াছে, কাজের প্রীয় তিন ভাগ হইয়া গেল। যদি 
পারি তোমাদের অনুষ্ঠানে যাইব। তবে শরীরের অবস্থা মোটেই ভাল 


যাইতেছে না। আশা করি তোমাদের সব কুশল । ইতি স্বেহ্ধন্ত 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 

৪৫) লেফাফাপত্র 1২২.৯.৫৯] 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
নূতনহাট পোঃ 
বর্ধমান ২৬৬৬ 


প্রিরবরেষু 
চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। বহুদিন সব বন্ধু বান্ধব ও তোমার্দিকে 
দেখি নাই। দেখিতে ইচ্ছা হয়ঃ একে একে দেহ অপটু হইতেছে । আমি 
ওর! ৪ঠ| যেদিন হয় একদিন যাইবই। অচিন্ত্যকুমার, বহীন৪, রাঁণ।৫ এর! 
বোধ হয় আসবেন । তারাশক্কর ও সজশীকান্ত সময় পাবে কিনা জানিনা । 
প্রেমেন্্র হুরপ্রসাদ বহু কাজে থাকেন। শুদ্ধসত্ব+ ছর্গাধাস৬; কুমারেশ 
এর! আসবেন। এর্থীন লেখে বলে দুই ভাল | অচিস্ত্যকুমারকে বিশেষ করে 
আসতে বলো ভাই। অরুণকুমার৭, দ্বিজেন্ত্র”, রেবতী ( শিল্পী) সৌম্যেন 
১ বছুলাল মলিক ২ উপেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের “উটরোগ' নাটক 'সাহ্িত্যতীর্ধের 
প্রযোজনায় বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দ অভিনয় করেন »ই বৈশাখ ১৩৬৬ 
৩ ধসাহিত্াতীর্ঘ, ব্ঠ বার্ষিকী ১৩৬৬ জষ্টব্য ৪ ডর রথীন্্রনাথ রায় ৫ প্রীরাণ। বছ 
৬ জীহুর্গাদাস সরকার ৭ ডক্টর অরণকুমার মুখোপাধ্যা় ৮ শ্রীতিদে্রলাল নাথ 


৯ প্রীরেবতীভূষণ ঘোষ 


৩ 


ঠাকুর» আর আগে বাবা আসতেন তাদিকে কাউকে বাদ দিও না; বড় 
দেখতে ইচ্ছ! হয়, সঞ্জয় ২ কি আসতে পারবে ন!? 
আশা'করি তোমার সব কুশল যদি আমি প্রথম দিনই যেতে চেষ্টা করবে। 
তাহলে ছর্দিন থাকবো । ইতি স্নেহথন্ঠি 
শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক 
কালিদাঁসকে৩ এবারও বলে! বিশেষ করে। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ই 
সভাপতিত্ব করিবেন । 
৪৬) পোষ্টকার্ড 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
২৯৯৫৯ [ ইং] 
সবিনয় নিবেদন 
চিঠি পেয়ে আহ্লারিত হইলাম । আমি ৩র। মনে করছি গওন] হইব 
বেলা ১টায় কলিকাতা পহুছিব। কালিদাস চিঠি দিয়েছেন যদি আমি যাই 
তাকে যেন সঙ্গে লই। ৪ঠা সকালেই অধিবেশনে যাইব মনে করিতেছি । 
ইতি, স্সেহের 
শ্রীকুমুদ্ররঞ্রন মজ্িক 
৪৭) লেফাফ|পত্র [১৭.১০.৫৯] 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
৩০|৬৬৬ 
প্রিয়বরেষু 
আমার শ্রীশ্রী৬বিজয়ার শুভেচ্ছা ও আলিঙ্গন জানিবে। «সাহিত্যতীর্থঃ 
পত্র কি বাহির হইয়াছে? আমি দেখি নাই। 
বন্ত। ভয়াবহ, বড় ছুর্দিন কাটিয়! গিয়াছে শঙ্কায় ও দৃশ্চিন্তায়। এখন 
মায়ের গসন্ন মুখ । 
তোমাদের কুশল প্রার্থনা করি। আমি ভাই এখন যাইতে পাৰিব না৷ 
বড় ব্যস্ত। ইতি স্লেহ্ধন্তয 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
৪৮) লেফাফাপত্র 
প্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
' ১১১১।৫৯ | ইহ] 
প্রিয়বরেষু, 
ভোমার প্রেরিত তোমার কাকাবাবুরং দ্রান সাহিত্যতীর্থের মারফৎ 
যাহ! প্রেরিত হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিলির হিসাব পাঁঠাইব। এখানকার 
১ প্ীসৌমোন্রনাথ ঠাকুর ২ সঞ্রয় ভটাচার্য ৩ শ্রীকালিদাস রায় 
৪ উপেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৫ প্ীবৃদাবনবিহারী মল্লিক 


৪ 


9. 79. ০ ০8109 এর এবং গ্রামের কন্মীগণের প্রচুর সাহায্য পাইতেছি 
বিলির বিষয়ে কোনে! অসুবিধা! হইবে না! বিলি অস্তে হিসাব পাঠাইয়। দিব । 
10505: 7২০119. গ্রামবাসী সাহিত্যতীর্থের এই দানে বড়ই হ্থখী হইয়াছেন। 
প্রদেশ কংগ্রেস, জেলা কংগ্রেস ও গভরমেন্ট সাহায্য দিতেছেন, কিন্তু 
এ দান তাহা অপেক্ষা বহু মূল্যবান। দাতা শতং জীবতু। তিনি গ্রামের 
অধীশ্বর মহাপীঠের দেবীর আশীর্বাদ গ্রহণ করুন এবং তাহার সঙ্গে গ্রাম- 
বাসীর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। ইতি নেহ্ধন্তয 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মন্ত্রিক 
পূজনীয় উপেন্দ্রবাবুর জন্মজয়ন্ত্রীতে১ লেখ! ২৪ দ্বিন পর পাঠাবো! । এখন 
বড়ব্যস্ত। সব জিনিস পাঁঠাইলাম। 


৯) লেফাফাপত্র [১৯.১১,৫৯ ] 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
৩০।৭৬৬ 
প্রিয়ববেষু 

সাহিত্যতীর্থ মারফণৎ্ প্রেরিত তোমার ছোট কাকা শ্রীযুক্ত বন্দাবন বিহাঁগী 
মল্লিক মহাশয়ের প্রদত্ত মহৎ দান পাইয়াছি ২১৬টা বন্ত্রার্দি সবই বেশ উচ্চ 
শ্রেণীর অতি দরিদ্র ও অতি সম্্ান্ত পরিৰারও উহ] আনন্দের সহিত গ্রহণ 
করিয়াছেন। অসময়ে বড়ই উপকার কর! হইয়াছে । দাতা শতং জীবতু। 
1136: [২০119 পৃথক খাতায় 9০০1 7০5 এ পাঠানো হইল । [017001 

(67050910501 79030106. 
সাহিত্যতীর্ঘ ভাল কাগজ হইয়াছে । প্রবন্ধটি সুলিখিত । অশেষ ধন্তবাদ 
জানাইবে। ইতি স্থেহধন্তয 
শ্রীকৃমুদরগুন মল্লিক 


€*) পোষ্টকাড” 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
8২1৬০ [ইং] 
সবিনয় নিবেদন | 
প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দাদার মৃত্যু সংবাদে বড়ই 
ব্যথিত হইলাম । কত কার্ধ্যই করিতেছিলেন, যুবকের স্বাঁ় তার উৎসাহ। 
ভার শোক সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া আমি সত্যই দাঁরুণ বেদনা 
অনুভব করিতেছি । 
১ উপেজনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৭৯তম জন্মোৎসব' 
২ ডক্টর রখীন্দ্রনাথ রায় রচিত “কবি কুমুদরপ্রন মল্লিক' প্রবঞ্ধ “সাহিত্যতীর্থ' ১৩৬% 
বষ্ঠবাধিকী জষ্টব্য 


তু 


বলাই১ সভাপতিহ কিলেন জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম । আমা+ 
ভালবাসা তাহাকে জানাইবে। ইতি স্নেহ্ধন্য 
শ্রীকুমুদরঞ্রন মল্লিক 


€১) জেফ!ফাপত্র 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
৫৩1৬০ [ ইং] 
প্রিয় ভাই বমেন্্রনাথ 
আমার জন্মতিথিতে তোমার ও তোমাদের ভালবাসা মাধবীস্তবক 
উপহার পেয়ে ধন্য হুলাম। তোমাদের দেওয়া মূল্যবান মানপত্রথানিং 
“অজয়? কাড়িয়া লইয়াছে পুর্ব বন্যায়, ছাপাটি রাখিয়া! দিব। পূর্বের সে 
লেখা বড় যত্বেই রক্ষিত হিল। 
অক্ষয়কুমার৩ বড় কবি তার সম্বন্ধে কিছু করিতেই হইবে । তুমিই সে 
বিষয়ে অগ্রণী হও। তাহাদিগের পূজায় ব্যতিক্রম কোনো ক্রমেই কর হইবে 
না। উপেন দাদ] সম্বন্ধে একটা কবিত৷ সত্বর পাঠাইতেছি। সাহিত্যতীর্থের 
জন্য একটী নৃতন কবিতা৪ অগ্যই লিখিলাম ও পাঠাইলাম। তুমি স্বর্গবাসী 
মনীষীদের তপণ করিতেছ পুক্ত। আয়োজন করিতেছ। দ্বীর্ঘজীবী যশস্বী ও 
স্থখী হইবে। তাদের আশীর্বাদ অমোঘ ও দুর্লভ! আমিও তোমাদের 
সঙ্গে মিশিবার জন্ত সদাই উদ্গ্রীব কিন্তু সময় করিতে পারিনে। ছেলেরাও 
বারবার যাইতে লেখে । কোগ্রাম তোমাদের কাছে খশী, এবার বন্যায় 
তোমাদের দানই সর্বশ্রেষ্ঠ ও অত্যন্ত আন্তরিকতা পূর্ণ। সকলেই মুগ্ধ হুইয়াছে। 
শ্রীভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তীর্থঙ্করগণকে আমার ভালবাসা 
কৃতজ্ঞতা ও আলিঙ্গন পাঠাই । ইডি ্েহধন্ত 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


৫২) জেফাফাপত্র 
- শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
২২৩৬০ [ইং] 
প্রিয়বরেষু 
তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হুইলাম। ডাঃ সুশীল দের ভ্তায় 
মহাপত্ডিত ও মনীষী ব্যক্তি আমাকে সভাপতি হইতে বলেন ইহা! আমার 
খুবই গৌরবের বিষয়। আমি তো৷ মূর্খ» সমালোচনার কিছুই জানিনে শুধু 


১ ডাক্তার বলাইটাঙ্দ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) ২ কবিকে ৭৪তম জন্মজয়ন্তীতে 
কোগ্রামে গিয়ে প্রদত্ত ৩ অক্ষয়কুষার বড়াল ৪ সাহিত্যতীর্ঘ ১৩৬৭ সপ্তমবারধি কী দ্রষ্টবা 
« কবি অক্ষয়কুমার বড়াল অন্মশতবর্ষ উৎসবে সভাপতি হুতে অনুরোধ পত্র পাঠানে! 
হয় বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের তৎকালীন সভাপতির শ্বাক্ষরে 


২৬ 


কবিকেশ ভক্তি শ্রদ্ধা করি। অভিরূপ ভূয়িষ্ঠ পরিষদে যদি কিছু বলিতে হয় 
নির্ধোধের মত ঝলিলে তো চলিবেনা! একবার কবিবরের গ্রস্থরাঁজি পুনরায় 
পড়িয়। লইব মনে করিতেছি। ছাত্রাবস্থায় পড়া আর এখন পড়া একটু 
পৃথক। তুমি অন্ুগ্রহ করে তার সম্বন্ধে যা জানো আমাকে সত্বর লিখিয়! 
পাঠাইবে যেন বলিতে গিয়া! অপ্রস্তত না হই। কালিদাসের প্রচুর পড়াণন। 
আমি সে তুলনায় মূর্থ। তুমি সব জানাইবে ত্বার সম্বন্ধে কে ভাল ভাবে 
পাঁপ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন তাহা পড়িতে চাই: জানিতে চাই। 

আমি ১লা! কলিকাতা যাইব তার আগে কোগ্রামের ঠিকানায় আমাকে 
বিষয়টি জানাইবে। তোমাদের মধ্যে থাকিতে পারিলে তো সুখী হই। 


তবে যেন ভগবান বাঞ্থ। পৃণ করেন। ইতি নেভ্ধন্তয 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
€৩) জেফাফাপত্র * 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
২১৪৬০ [ ইং] 
প্রিয়বরেষু 


তোমার কাছ থেকে নিরাপদে বাড়ী পঁহুছিয়াছি। ২ দ্বিন খুব ঘুরে 
এলাম । বৈষ্ণবচকে সাহিত্য সম্মিলনে২ তুমি গিয়েছিলে কি? আশা করি 
সব কুশল । এসে শরীর তত ভাল ছিল ন]|। 

তোমার “আকাশ পিপাসা” পড়লাম ভাল লাগলো, দূরের পিয়াস 
কবিতাগুলিকে মনোজ্ঞ করিয়াছে হত সুন্দর ছাপা কাগজ হন্দর। সব 
জুন্দর। 


মধ্যে মধ্যে কুশল সংবাদ দিবে । ইতি সেহ্ধন্ত 
শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক 
€৪) লেফাফাপত্র 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
১৩৬৬০ [ইং] 
প্রিয়ববেষু, 


ভোমার চিঠি পাইয়া! খুব আনন্দিত হুইলাম। কবিবর অক্ষয়কুমারের২ 
আমি অনুরাগী ভক্ত, তার জন্মশতবাধিকী পালিত না৷ হওয়া আমাদের 
পৃজ্যপুজ। ব্যতিক্রম করা৷ হইবে । সজনীকাস্ত কেবল কবি ও বড় মনীষী নহে 
লে কখনো পৃজ্যপৃজা ব্যতিক্রম করে না? তাহায় এই শ্র্ধা তক্তির ভুলনা 


১ কবি অক্ষয়কুমার বড়াল 
হ মেদিনীপুরে বৈধবচকে বঙ্গীয়"! হিত্য.মশ্মিলনের মবপর্যায়ের প্রথম অধিবেশন 


ণ" 


নাই। আমিও এ ব্যতিক্রমে বড় কষ্ট পাই। আমার শক্তি কম, কাজেই 
চুপ করিয়া থাকি মনে মনে তার্দিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করি প্রণাম করি। এই 
কবিবরের জদ্মবাধ্িকী হবে জেনে বড় সুখী হইলাম। 

আমার পড়াশুনা! কম; সঙ্গনকান্ত সভাপতি হইলেই ভাল হয়। আমি 
নিশ্চয়ই যাইব এবং সভাভে কিছু বলিব, যদিও বলার শক্তি নাই। কালিদাস 
নিশ্চয়ই যাবে তার যাওয়া উচিত। রবীন্তরনাথ দেবেন্্রনাথ অক্ষয়কুমার 
গোবিন্দচন্্র দাস এদের আমরা শিস্ত । এদের ,সন্মান দিয়া নিজেরাই ধন্য 
হব। 

আমার কাব্যসংকলন যদ্দি বাহির কন্ষিতে হয় কে [:0; করবেন তাই 
ভাবি। কালিদাস তো! একটা সংকলন করেছেন। অন্তলোক কে আছে। 
রথীন বায় মহাশয়ের লেখা আমার ভাল লাগে তিনি রাজি হবেন কি? 
রথীন তুমি এবং তোমার্দের পছন্দ মত আর একজনকে লইয়। ঠিক করিবে 
কি? তোমার মত জানিতে চাই । 

উপেন দাদার জন্ঠ একটী কবিতা অপর পৃষ্ঠায় পাঠাইলাম । বড় ব্যস্ত তাই 
তাড়াতাড়ি এই কবিতাটি লিখিয়া দিলাম | লইবে।১ 

উপেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিয়োগে। 


চিররস-নিস্তন্দী-প্রতিভা জানে নাক কভু ক্ষয়__ 
বয়সে কমে নি আনন্দ তব-_-সদ]1 আনন্দময় | 
গুণী গুণজ্ঞ রসিক মনীষী সবাকার আত্মীয় 
হে অস্ত পথযাত্রী সুহৃদ প্রণাম আমার নিয়ে।। 
শরীকুমুদদরঞ্জন মল্লিক 
মধ্যে মধ্যে কুশল সংবাদদানে অখী করিবে। ইতি স্মে্ধন্য 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্িক 
৫৫) জেফা!ফাপঙ্জ 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
১৮৬০ [ইং] 
ভাই রমেন, 


তোমার পত্র পাইলাম আমি এখনে! বড় ছর্বলঃ কলিকাডা। যাওয়া 
সম্ভৰ হইবে না। তোমরা আমাকে যে সংবর্ধনা দিতে চাহিয়াছ ভাহা। 
এখন অকারথ এবং উহাতে আমি সঙ্কোচ বোধ করিভেছি। বাঙালীর আজ 
বড় ছৃর্দিন আসামে বাঙালীদের উপর যে নির্যযাতন গু লাহ্থন। হইছে তাহার 
তুলল! নাই। 

তোমরা আমার সংবর্ধনার জন্য যদি কিছু সং নর দার আসামের: 


১ উপেন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্মারক গ্রন্থের জগ্চে 


২৮ 


উৎপীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্থ বাঙালীদের জন্য দান করিলে আমি অধিক অখা ও 
পরিতৃপ্ত হইব। তোঘাদের ভালবাসাই আমার শ্রেষ্ট সংবর্ধনা। ইতি 


গ্ীকুমুদরঞ্জন মলিক 


£৬) জেক,ফাপত্র [১৫,৯৬৯ ] 
শ্রীহব্ি শরণং কোগ্রাম 
২৯৫৬৭ 
প্রিয় রমেন্দ্ 
তোমার পত্র পাইয়। আনন্দিত হইলাম | আমি এবার অনেকদিন ধরিয়। 
ভুগিয়াছি এখনে! সারিয়া উঠিতে পানি নাই। কলিকাতা যাঁওয়। এখন সম্ভব 
হইবে না। শ্রীমান জ্যোৎসাও একবার যাইতে লিখিয়াছিল কিন্তু তাহাকেও 
এই কথাই লিখিলাম। 
তোমাদের সঙ্গে মিলিবার আমার আকাঙ্কা একান্ত কিন্তু স্বাস্থ্যে 
কুলাইতেছে না। সমস্ত কথাসাহিত্যিক কবি ও সমাগত সুধাবৃন্দকে, আমাব 
কথ। বলিবে আমি ক্রটি মার্জন1 চাহিতেছি। 
সকলের সঙ্গে দেখা করিবার এমন স্বযোগ বারবার হারাইতে হইতেছে। 


আশ করি তোমার সব কুশল । ইতি স্নেহের 
শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক 

৫৭) আন্তর্দেশীপত্র [৬.১০,৩০] 
শ্রীহরি শরর্ণং কোঁগ্রাম 
৬1৬৬৭ 


প্রিয়বরেষু 
চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম আমার শ্রীগ্রীবিজয়ার আলিঙ্গন 
আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিবে। দীর্ঘজীবী আরও যশম্বী ও নিরাময় 
হও। 
সাহিত্যতীর্থে অধিবেশনের সংবাদ পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি একটা 
প্রতিষ্ঠানকে নিজ চেষ্টায় ও আগ্রহে বড় করিয়া তুলিতেছ। আমি না যাইতে 
পারায় লঙ্জিত। সমবেত সাহিত্যিকর্গণের নিকট তজ্জন্ত আগেই ক্ষম! 
প্রার্থনা করিয়াছি ও করিতেছি । এবার বস্তা অধিক হয় নাই ! তবে আমি 
'কুব ভূগিয়াছি। তোমার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা! করিতেছি । ইতি 
শুভাকাঙ্ী 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মগ্জিক 
সখী হুও, সব শুভ হোক 


২৯. 
৫৮) পোরষ্টকাড [২২.১১,৬০], 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রা্ম 


৮৬৭ 
্রিয়বরেষ 


তোমার চিঠি পাইয়। প্রত্যয়িত হইলাম । আমি এখনে! ঠিক সারিতে 
পারি নাই। যর্দি ভাল থাকি শুভ বৈশাখে যাইব তোমাদের অধিবেশনে | 
একটী প্রবন্ধ লিখিয়। দিব। পরিচারিকায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখার একটী 
বিবরণ প্রায় ত্রিশ বংসর আগে দিয়াছিলাম, তাহা কাছে নাই তবে একটী 
লিখিফ়া দিব। 

তোমার চিঠি পেলেই আমি উত্তর দ্রিই জানিবে। কেন পাও নাই 
বলিছে পাবিনে। আমি ৩”শে নভেম্বর কর্সিকাতা যাইতে পারি আমার 
বড় নাঁত১ ২.0. পড়িতে বিলাঁত যাইতেছে তাই আশীর্বাদ দিবার 
জন্য কলিকাতা গেলে তোমাকে টেলিফোন করিব। আশা কপ্সি কুশলে 


আছ। ইতি স্রেহুধন্থ 
শ্ীকুমুদরগজন মল্লিক 

৫৯) পোষ্টক'€ 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 


২১১৬১ [ইং] 

প্রিয়বব্ষে 
তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমি কুচবিহীর হইতে 
প্রকাশিত রাঁণীর সম্পাদিত «পরিচারিকা” পত্রিকায় ষে প্রবন্ধটি লিখি, ভারিখ 
সন মনে নাই। আমি একটী প্রবন্ধ শীগ্রই তোমার কাগজের জন্য লিখিয়' 
পাঠাইতেছছঃ ঘি সেটি (পরিচারিকায়) প্রবন্ধ পাও ভালই নতুবা যেটি 
পাঠাইৰ সেইটীই ছাপিও, আজই আরন্ত করিব 81৫ দিনের মধ্যেই পাঠাইব। 


আশা-কৰি সব কুশল । ইতি ন্েহ্ধন্ 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মলিক 
৬৯) পোষ্টকার্ড ৃ 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
€181৬১ [ ইং] 
প্রিযবরেষু, 


চিঠি পেয়ে বড়ই আনন্দিত হইলাম। . রবীন্দ্র স্সেহ ই কাণকা২ তোমাদের' 


১ শ্রীজ্যোৎস়ান'ণ মল্পকের জোষ্ঠপুত্র 
২ সাঠিতাতীর্থ ১৩৬৮ অষ্টম বাধিকী রবীভ্র-জনুশতবর্ধ সংখা উষ্টব্য 


হটিও 


ভাল লেগেছে জেনে স্বখা হয়েছি। যদি সম্ভব হয় উহার ছাপ। প্রবন্ধটির 
অনুগ্রহ করে এক কাপি মাত্র পাতা ছুটী পাঠালে উপকৃত হবো । একটু 
দরকার আছে। ১লা শুভ বৈশাখে যাইবার ইচ্ছা আছে তবে প্রতিবন্ধক 
অনেক। ১ল! বাঁড়ীতে দেবার্চনা প্রভৃতি হয়। তবে চেষ্টা কর্িব। 
তোমাদের স্সেহ ভালবাসা আমার জীবনের একটা সম্পদ। আশা কৰি 


সব মঙ্গল। ইতি | নেহুধন্ত 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
৬১) গোষ্টকার্ড [ ২৪. ৪. ৬১] 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
১৩|১।৬৮ 
প্রিয়বরেষু 


তোমার চিঠি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম । আমি বাধ্য হইয়া একটু 
কাজে দূরে গিয়াছিলাম। পত্র লিখিতে পাৰি নাই। বড়ই লজ্জিত আছি। 
তোমরা আমাকে কত ভালবাস তাই ভাবি আর ভগবানের কাছে তোমাদের 
দীর্ঘজীবন ও উন্নতি কামনা করি। প্রবন্ধটি১ তুমিই লেখাইয়াছ, আমি 
সাধারণতঃ প্রবন্ধ লিখিতে ভয় পাই। ইহার পর আর একটী লিখিয়! দিব। 


তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। ইতি স্েহধন্ঠ 
শ্রীকুমূদরঞ্রন মল্লিক 
৬২) পোষ্টকার্ড 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
২৪।১০1৬১ [ইং] 
ভাই বমেন, | 


আমার শ্রীপ্রী৬বিজয়ার আশীর্বাদ আলিঙ্গন ও ভালবাস গ্রহণ কর। 
২৩শে ডিসেম্বর তুমি যখন বলিতেছ তখন যাইব। শ্রীভগবান যেন 
শরীর ভাল রাখেন। তোমার দীর্ঘজীৰন শান্তিময় কীর্তিঘন জীবন কামন! 
করি। ইতি আঃ 
শ্রীকুমুদররঞ্জন মজিক 


১ 'রবীন্র-সগেহংকশিক। রধীজ-গ্মশতবর্ধ সংখ্য। ১৩৬৮ অষ্টম বাধিকী 'সাহিত্যতীর্ঘ ' জষ্টব্য 


2১ 


৬৩) পোষ্টকাড” 
শ্রীহরি শরণং কোখাম 
৮1৪৬২ [ইং] 
ভাই রমেন্দ্রনাথ 
তোমার চিঠি পেয়ে বড়ই আনন্দিত হইলাম। এ তারিখে ভাই 
আমার যাওয়। সম্ভব হবে না। সকলকে দেখবার অমন স্থযোগ আমাকে 
প্রতি বছরই প্রায় হারাতে হয়। ফুমি যে ব্যবস্থা করবে তাতেই আমি 
সম্মত। আরম্ভ শুভ হোক আমি সর্বদাই এ প্রতিষ্ঠানটির শুভ কামনা 
করি। যে সব কৰি সাহিত্যিক আসেন তাদের সব্ধর্ধনায় আমার থাক! 
উচিত; তারা নিজগুথে যেন আমার এ ভ্রটি মার্জনা করেন। আমি 
করজোড়ে গ্রার্থন। করিতেছি 
তুমি শ্রীমান জ্যোৎস্সার সঙ্গে দেখা করবে, তোমায়. আমার ছেলেরা 
খুবই ভালবাসেন এবং আত্মীয়ের ন্যায় ভাবেন! তোমাকে পৰিচয় পত্র 
কি দিব? আশা করি তোমার সব কুশল | আমি ভাল আছি। মধ্যে 


মধ্যে কুশল সংবাদ দিবে । ইতি শুভাকাজ্কী 
শ্রীকুমুদরগ্জন মল্লিক 
5৪) গোষ্টকার্ড ট 
শ্রীহরি শরণং কোথখ্াম 
১৭।৭৬২ [ইং] 
ভাই রমেন্ 


তোমার চিঠি পেয়ে বড়ই আনন্দিত হুইলাম। আমি অসুস্থ। সেইজন্য 
প্রবন্ধ লিখিবার সময় ও শক্তি নাই ; গেইজন্ঠ লিখিব লিখিব করিয়া পাঠাইতে 
পারি নাই। যদি দরকার হয় একটি কবিতা পাঠাইয়! দ্রিব। তোমার 


সর্ববাঙ্গীণ কুশল কামনা কঁরি। ইতি শুভাকাজ্ী 
শ্রীকৃমুদ রঞ্জন মলি ক 

৬৫) পোষ্টকাড 
শ্রাহরি শরণং কোথাম 


১৬।১১৬২ [ইং] 

প্রিয়বরেধু 
তোমার প্রেরিত তোমার শ্রীমতা বৌদিদি১ শ্রীশ্রীঠমা মঙ্গলচতীর 
জন্য যে € টাক। দিয়াছেন তাহা পাইলাম । পুজ্জারিকে বলিয়াছি, 
রা পূজা দিয়া নির্শাল্য তোমার কাছে ভার জন্ত পাঠাইয়! দিবেন 


১ প্রীনুগ্জ। কল্পনা ম্লিক 


৩২ 


আমি কলিকাতায় গিয়া বেশ ভাল ছিলাম। কিন্তু বড় দর্বল বোধ 
করিতেছিলাম বলিয়া বাহির হইতে পারি নাই। আশা করি কুশলে 
আঁছ। ইতি শুভাকাজ্কী 


শীকুমু্দরঞ্জন মল্লিক 
৬৬) লেফাফাপত্র [১৯৬২] 


ভাই রমেন্; 
এই কবিতাটি১ সাহিত্যতীর্ঘের জন্তে পাঠাইলাম, যণ্দ পচ্ছন্দ হয় লইব। 
ইতি স্মেহধন্য 
শ্রীকুমুদ রঞ্জন 

৬৭) পোঠকাড 
| শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
ৰা ৫1১৬৩ [ইং] 


প্রিয়ঝবেষু 

চিঠি পাইলাম, শরীর বড় দুর্বল সভায় উপস্থিত হইতে পারিলাম 
না তজ্জন্ত ছুঃখিত। বিবাহের সংবাদে বড় সুখা হকঈয়াছি। শুভ দিনে 
শ্রীশ্রীঞনা৷ মঙ্গলচণ্ডী মাতার সিন্দুর পহছিয়াছে। ইহ? খুবই স্থলক্ষণ, 
নববধূ ভাগ্যবতী হইবেন। তোমার মত সরল সুন্দর চরিত্রের অমায়িক 
যুবকের জীবন ধন্য পুণ্য হোক। দাম্পত্য জীবন মধুময় শান্তিময় শুচি 
লুন্দর ঠেক। বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। ইতি শুভাকাজ্ী 
আাকুমুদরগ্তন মল্লিক 


৬৮) পো কার্ড টি 
আহি শরণং কোগ্াম 


২৫৭৬৩ [ ইং] 
প্রিয়বরেষু | 
চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম । একটা প্রবন্ধ স্মতিচিত্র দিব মনে 
করিতেছি। তারাশঙ্করের বাড়ী৩ সাহিত্যতীর্ঘ বাধষিক সভা হইলে, নিশ্চয়ই 
যাইব। তবে যদ্দি শরীর ভাল থাকে। এখন তো! বয়স হইয়াছে কবে 
'ভাল থাকি অসুস্থ হই ঠিক নাই। 
কোগ্রামে যে সময়ে আমার জন্ম বাধিকীর সভা হইবার আয়োজন: 
হইয়াছিল কিন্তু আমি হঠাৎ অস্থস্থ হইয়া পড়ি এবং দীর্ঘকাল ভূগিয়াছি 
এবং এখানে স্থানেরও বেশ সুবিধা করিতে পারি নাই। 
তোমার চিঠি অনেক দিন পাই নাই। আশ] করি সব কুশল। 
ইতি দ্মেহ্ধন্ত' 
শ্রীকুমুদরঞ্রন মল্লিক 
১ তীথ। 'সাহিত্যতীর্থ '১৩৬৯ নবম বাধিকী ডষ্টব্য ও 
২ শ্রীযুক্ত! হেম প্রভ| মল্লিক ৩ জন্মস্থান বীরভুমের লাভপুরে 


৬৯) লেফাফাপত্র (১৯৬৩) 
ভাই রমেন্দ্ 
চিঠি পাইয়া সুখী হইলাম। ম্মৃতিচিত্র লিখিবার অবসর হুইল না, তাই 
কবিতাটি১ পাঠাইলাম। পছন্দ হইলে নিয়ো । ভাই কান্তিক মাসে পুজ! 
এখন যাওয়া সম্ভব হইবে ন! ক্ষমা করো । ২২শে ২৩শে সেপ্টেম্বর কলিকাত। 
যেতে পানি গেলে জানাইব। ইতি স্রেহধন্ত 
শ্রীকুমুদ রঞ্জন 
৭*) লেফাফাপত্র 
শ্ীহরি শরণং কোগ্রাম 
৪1 নভেম্বর | ১৩৬৩ 
প্রিয়বরেষু, ৃ 
তোমার চিঠি পাইয়! বড়ই আনন্দিত হইলাম । আমার শ্রীপ্ী৬ বিজয়ার 
আশীর্বাদ আলিঙ্গন ও ভালবাসা গ্রহণ কর। আমি কলিকাতা ২।৩ দিন 
ছিলাম, বৃষ্টি ও ধর্্ঘটের মধ্যে সেইজন্ত সংবার্দ দিই নাই। এবার যখন 
যাইব নিশ্চয়ই দেখা করিব । | 
ভাই কবিতাটি*্যার ০৪৮০৪ দিয়াছ ৰহু তুল ও ছন্দপতনে পরিপূর্ণ, 
বোধহয় প্রুক এবার তুমি দেখ নাই। কালীকিক্কর বাবুর কবিতাটি বড়ই 
জুন্মর হুইয়াছে যদিও উহা! পাইবার যোগ্য পাত্র আমি নহি। 
তোমার ভালবাপা স্থদীর্ধকাল পাইতেছি। তুমি দীর্ঘজীবী আরও 
যশহ্বী ও সর্ধবরকমে বড় হও। কালাকিস্তর বাবুকে আমার গভীর ভালবাসা 
ও বহু আশীব্বাদ পাঠাইয়া দিবে। তোমার জন্য বড়ই মন কেমন করে ইতি 


শুভাকাঙ্কট 
শ্রীকুমুদ্ রঞ্জন মিক 
৭১) পোষ্টকার্ড 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
২৮৩৬৪ [ ইং] 
কল্যাখবরেষু 


চিঠি পাইয়া আনন্দিত হুইলাম। শ্রীমতী বধুমাতাকে দেখি নাই। 
তাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়। সকল সময়ই তোমাদের উভয়ের কল্যাণ ও 
বিপুল শরীর আঁকাজ্ষা। করি। 

আমি এবার ১৪ই এপ্রিল২ তোমার ওখাঁনে যাইব । ১৩ই কলানবগ্র।ম 

১ টডের রাজস্থান ও রাজস্থানের টড. | “সাহিত্যতীর্থ ১৩৭* দশম বাধিকণ দ্রষ্টব্য 

এতে ৫ম ছঙ্জে অনেক", ৬ষ্ঠ ছত্রে "জানি", 'মছত্রে 'মরুর ও -৪শ ছত্রে 'জাল' শবের 


ছাড় যায় 
২ সাহিত্যতীর্থ একাদশ বর্ষে নববর্ধ বরণোৎমব 


৭৩৪ 


শিক্ষা নিকেতনে যাইব, সেখান হইতে কলিকাতা যাইব । বহুদিন তোমাদের 

সঙ্গে দেখ! হয় নাই, শরীর নুস্থ না থাকায় কোথায় যাইতে পারি নাই। 

শ্ীভগবানের রুপায় যেন ইচ্ছ! পূর্ণ হয্স। শ্রীমতী বৌমাকে আমার আশীর্বাদ 

দিলম। শ্রীপ্রীঞ ম! মঙ্গলচণ্ডীকে দেখিতে তিনি যেন একবার আমেন। 
এ গ্রাম বড় তীর্থ ও মহাপীঠ । ইতি 

শুভাকাজ্জী 

শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক 


৭২) লেফ1ফ।পতড।১৬.৪.৬৪ 
প্রীহরি শরণং কোগ্র।ম 
১1১৭১ 
প্রিয়বরেষু 

আমি এখানে ছোট কৌমার২ অন্গুখের জন্য বর্ধমান হইতে ফিরিয়া 

আসিলাম। সাহিত্যতীর্থঘে যাওয়! হইল না। তজ্জন্চ বডই দুঃখিত । 
নববর্ষের শ্রীপ্রীএ ম! মঙ্গলচণ্ডার আশীব্বাদী নির্্মাল্য শ্রীমতী বধূমাতার 
'জন) এই সঙ্গে পাঠাইলাম উভয়ে লইবেন। বাঙগল! নববর্ষ সকল রঞ্মে 
আপনাদের শু৩ হউক। ইতি শুভাকাজ্ী 
শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক 


শ্রীমতী বৌম।কে পুনরায় আশীর্বাদ জানাই। আপনাদের জ।বণ মধুময় 
'মানন্দময় ও সৌভাগ্যময় হউক। ইতি 


এ৩) লেফাফাপনে 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
৩০1৮৬৪ [ ইং] 
প্রিয়বরেষু 
চিঠি পাইয়া আহলারদিত হইলাম। এই সনেটটি১ পাঠাইলাম। পছন্দ 
হইলে লইবে। আমার শত্সীর এখনো! বেশ তুস্থ নয়। যাইতে পারিব কি 
না বলিতে পারিনে। দেখিবার খুবই ইচ্ছ। হয়। আশ করি সব মঙ্গল! 
প্রীমান জ্যোহঙ্গ। ও বৌমার সঙ্গে দেখা! হইয়াছিল জানিয়া জুখা হইলাম। 
ইতি মেহ্ধন্ত 
ৃ শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
শরীর ভালে। থাকলে যাবার বড়ই ইচ্ছা রহিল। 


১ কবির কণিষ্ঠপুত্র অধ্যাপক প্রীফৌশাম্বীনাধ মনিকে স্ত্রী 
২ নুর়শিলী ৷ 'সাহি তীর্থ ১৩৭১ একাদশ বাধিকী ডর্টব্য 


শপ্রী 


৪8) লেফাকাপত্র 
গ্হারি শরণং কোগ্রাম 
২১১৬৪ [ইং | 
প্রিয়বরেষুঃ 
আমি গুরুতর অসুস্থ হুইয়া। পড়িয়াছিলা ম শ্রীগ্র পূজার সময় সকলে বাড়ী 
আসিয়াছিলেন কিন্ত আমি মে আনন্দ সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে পান্বি নাই। 
এখন একটু স্স্থ আছি। 
আমার শ্রগ্রী/ঠ বিজয়ার আলিঙ্গন শুভেচ্ছা ও ভালবাস গ্রহণ কগ। 
দীর্ঘজীবী যশঘ্ধী ও নিরাময় হও। 
আমি যাইতে পারি নাই অন্বস্থতার জন্য । তুমিই তো৷ সব কর, আমি 
নাম মাত্র। আমাকে তুমিই খাড়া করিয়। রাখিয়াছ, তোমার শ্রদ্ধ। ভক্তি 
ভালবাসা আমি সুদীর্ঘকাল ভোগ করিতেছি। 
সভার সব বিবরণ পড়িয়া সুখী হুইলাম। সাহিত্যতীথ পত্রিক। এখনো 
বোধহয় বাহির হয় নাই, পাই লাই । ০85 পাইলাম । আশ কৰি 


সৰমঙ্গল। ইতি স্বেহধণ) 
উকুমুদ রঞ্জন মজিক 
৫) আত্তর্দেশীপঞ্র 
প্ীহরি শরণং কোথ্রাঘ 
৭৩1৬৫ [ইং] 
শ্রিয়্বরেষু 


তোমার চিঠি, শুভেচ্ছা ও ভক্তিপূর্ণ আনন্দ পাইয়। সখী হইলাম । 
বুদর্ধকাল তোমার ভালবাসার অধিকারী হইয়া! ধন্ত কইয়াছি। তোমার 
স্ীর্ঘ কর্মময় আপন্দময় জাবন ও সর্ববাঙ্গীণ উন্নতি প্রার্থনা কি । 

আমি এ হই তারিখে১ নিশ্চয়ই শরীর ভাল থাকিলে যাইৰ এবং 
ভোমাদের সঙ্গে যোগ দিয়। কৃতার্থহইব। আমি সাহিত্যতীর্থকে ভালবাসি । 


একট প্রবন্ধ যত সত্ধর পারি পাঠাইব। ইতি শুভাকাজ্ফী 
শীকুমুদ রঞ্জন মজিক 
৭৬) লেফাফাপত্র 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
৯৪1৬৫ [ ইং] 
প্রিয় রমেম্ত্রনাথ, 


তোমার ছাপা চিঠি পাইয়া! পরম প্রীত হুইলাম। গ্রীমান তারাশঙ্কর 
শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার বারু২ মাননীয় সত্যন্রনাথ বাঁবুও উৎস্বে যোগদান 

১ সাহিত্যতীর্থ যুগজয়ন্তী উৎসব। পয্ল] বৈশাখ ১৩৭২, 

২ ভাবাচা প্রন্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩ বিজ্ঞানাচার্য এ্রীসত্যেজনাথ বহু 


,করিবেন। হিরগয় বাবু১ যুগজয়স্তী উৎসবের সভীপতি এমন সমন্বয় করা 
"তোমার বাহাহ্থনী রা তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার শরীর উপস্থিত 
থাকিবার যোগ্য নাই। তাই দুর হইতে গ্ৰাহাদিগকে আহ্বান সমাদৰ 
ও আলিঙ্গন করির! ধন্ত হইতেছি। আমার কথ! তাহাদিগকে জানাইবে 
এবং আমার ক্ষমা ভিক্ষার কথ! বলিবে। ইতি 
জেহ্ধন্ঠ শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
ণ৭) পোষ্টক্ড 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
১৬।৭1৬৫ [ ইং] 
প্রিক্সবরেষু 
চিট পাইয়া বড়ই আনম্দিত হুইলাম। শ্রীমান ভারাশক্ষরের জন্মজয়ন্তী 
ও সহ্র্ধনায় আমি নিশ্চয় যাইব। একটী কবিতা শীদ্রই পাঠাইতেছি। 
একটী ভাল কাজে হাত দিয়াছ। শ্রীভগবানের কৃপায় যেন আমি স্ষস্থ থাকি 


এবং সভায় উপস্থিত হইতে পারি। ইতি সেহ্ধন্ত 
প্রীকৃমুদরঞ্জন মল্লিক 
৭৮) পোষ্টকার্ড 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
২৫1৬৫ [ ইং] 
প্রিয়বরেষু 


চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। এখানে কাগজে দেখিলাম তারাশক্করের 
সন্বর্ধন! হইয়। গিয়াছে। ভাল হুইয়াছে। এখন আর যাইব না সময়াস্তরে 
যাইব। কয়েকটি অতিথি আসিয়াছেন এখন বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়। উপযুক্ 
হইবে না। শ্রীযুক্ত হিরণয় বন্দ্যোপাধ্যায় আই, সি, এস অতি উদার ও 
মহৎ লোক, তিনি জয়ন্তী উৎসবের সভাপতি হওয়ায় সাহ্ত্যতীর্থের 


গৌরব বুদ্ধি হইল। ইতি সেহ্ধন্ট 
শ্রীকুমুদরঞ্জন ম্লিক 
৭৯) লেফাফাপত্র 
শ্রীহরি শরণং কোগ্াম 
১০।১০1৬৫ [ইং] 
প্রিয়বৰেষু, 


আমার প্রীন্রী/বিজয়ার আলিঙ্গন আশীর্বাদ ও গভীক্ ভালবাস! গ্রহণ 
কর। সর্বারিষ্ট প্রশমন হোক সর্ধাভিষ্ট পূর্ণ হউক। শরীর তত ভাল 
নাই। পৃজানর মধ্যেই অনুস্থ হইয়া! পড়িয়। ছিলেম। তারকবানুর২ বিয়োগে 
১ উপাচাধ প্রীহিরগর় বন্দোপাধ্যায় 
৬ ভারকনাধ রায় 


৩৭ 


বড়ই ব্যথিত .আছি। তিনি আমার অগ্রজহুল্য বন্ধু ছিলেন। তিনি বড় 
দার্শনিক ছিলেন। নামজাদা! জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট ও রায় বাহাদ্বর ছিলেন, 
আমার সঙ্গে তার ৫২ বৎসরের বন্ধুত্বে ছেদ পড়িল। 

সাহিত্যতীর্ঘকে তুমি বড় করিতেছ, তোমার নিফলন্ক অনিন্দ্য নুল্গর 
চরিত্রের আমি গৌরব করি। দীর্ঘজীবী যশদ্বী হও। ইতি শুতাকাজ্ছী 


শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক 
৮*) আস্র্দেশীপত্র 
শ্রীহরি শরণং কোপ্রাম 
২৮/৩1৬৬ [ ইং] 
প্রিয়বরেযু 


তোমার চিঠি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হুইলাম। সম্থাক সব হিন্দুতীর্থ 
ঘুরিয়া আসিয়াছ জানিয়! পন্মম প্রীত হইলাম । 

সাহিত/তীর্ঘ ভোমার চেষ্টাতেই দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে। 
আমি তে! আছি লাম মাত্র। আমি সাধারণতঃ এখন যাইতেই পারিনা তৰে 
সাহিত্যতীর্থের শুভকামনা! আমার সর্বদাই মনে জাগরুক। শ্রীযুক্ত 
হিবগয়বাবু গুণী লোক মহুৎলোক তিনিই তীর্ঘপতি হুইবার একান্ত 
যোগ্য ব্যক্তি । 

আমি যাইবার জন্য চেষ্টা করিব। যদি শরীর ভালথাকে। আমাকে 
সম্বর্ধনা দিবার ইচ্ছা করিয়াছ কিন্ত ামি উহাতে লজ্জা বোধ কর্রিতেছি। 
আমি উহার যোগ্য কিনা ভাবিতেছি। 

তোমার্দের সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। শুভ বৈশাখের ২।৩ দিন 
আগেই যাইবার চেষ্টা করিব। একবার সবার জন্ত দেখা! করিবার ইচ্ছা 


যে-আর তো সময় হইয়। আসিতেছে । ইডি ' ম্মেহ্ধন্ত 
শ্রীকুমুদরঞ্জন ম্সিক 
৮১) পোষ্টকার্ড 
জ্ীহরি শরণং  , কোথ্াাষ 
২১১৬৬ [ইং] 
ভাই রমেন, 


আমি চোখের গীড়ায় ভূগিতেছি। লেখ পড়ার কাজ প্রায় বন্ধ। 
শ্রমান নরেন দেবকে সন্বর্ঘনা দেওয়ায় বড়ই আনন্দিত হুইলাম। শ্রীমান 
বনফুলকেও সম্বর্ধনা দেওয়! বড়ই হন্দূর হইয়াছে । আহ্লাদিত হইলাম খুবই। 
আশ! করি সব কুশল । ইতি ন্ষেহন্ত 
| কি শ্রীকুমুদ যন মঙ্গিক 


আঁ 


৮২) পোষ্টকার্ড১ 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
১,১১,৬৬ [ইং] 

কল্যাপবৰেষু; 
ভাই রমেন তুমি আমার শ্রীঞ্রঞ বিজয়ার আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ 
জানিবে। “দীর্ঘজীবি ও আরো! যশম্বী হও। কৃলপ্রদীপ হও। আমি চোখের 
পীড়ায় তৃগিতেছি। লেখাপড়া প্রায় বন্ধ। তোমাৰ সর্বাঙ্গীণ ফুশল ও উন্নতি 


প্রার্থন। করি । ইতি শুভাকাজ্কী 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
৮৩) লেফাফাপত্র 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
১২16।৬৭ [ইং] 
প্রিয়বরেধু 


চিঠি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। শ্রীমান কালিদাস বায় 
কবিশেখরকে সন্বর্ধন। দেওয়। সাহিত্/তীর্থের পক্ষে বড়ই সমীচীন ও মহৎ 
কার্ধ্য হইতেছে । আমার উপস্থিত থাকা! একান্ত কর্তব্য ছিল, উহাতে 
আমি গৌরব বোধ করি। কিন্তু এত শীত্র যাওয়া! সম্ভব হইবে না। 
উপস্থিত সব কবি ও সাহিত্যিক বন্ধুরদিগকে আমি তজ্জন্য ক্ষমা ভিক্ষা! 

চাহিতেছি। মনে আমি সেখানে উপস্থিত থাকিব । 
প্রবাসীতে একটা নুদর কবিতা কবিশেখরের উপর কয়েক বৎসর 
আগে লিখিয়াছিলাম২ যদি সন্ধান করিতে পার সেটি পাঠ কৰিলে ক্ৃতার্থ 
হইব। ইতি শুভাকাজ্গী 
গ্রীকৃমুদ রঞ্জন মন্লিক 


১ পত্রটর হত্তাক্ষর অপরের নিচের স্বাক্ষরটি কবির শ্বহস্তের 
২ পকরবিশেখরের” প্রতি প্রীকুমুদরপ্রন মল্লিক 
সত্য বটে বদলে গেছ অনেকখানি বদলে গেছ-- 
তবু পাণ্ড চন্ত্রিকাতে হে সুধাকর ভালই আছ। 
আমি নূতন দেউল চেয়ে- ভালবাসি প্রাচীন যে হে, 
, মন্দিরই আজ দেবত1 হুয়ে মহিমাতে বেশ বিরাজেো | 


৯ 
কেটে গেছে অভিনবের অভিনয়ের উজল পালা 
টাটকা না! হও-ঝুলনরাতের ভুমি বাসি গুগ্রমালা। 
নিষেদ্বিভত এ প্রসাদী যালার আমি কপাই সাধি' 
-জয়মালা আজ জপমালা- পুণ্য প্রভান্ব কুঞ্জ আলা । 


৩৯ 


৮৪) লেফাফাপত্র (১৩, ৭, ৬৭] 
প্রিয়বরেযু 
শ্ীমান রমেম্তর ভাই সাহিত্যতীর্থের জন্ঠ এই কবিভাট৩ পাঠাইলাম। 
উপযুক্ত বিবেচনা! করিলে ছাপিবে। আশীর্বাদ জানিবে। নিরাময় ও 
নিরাপদ থাকে! আমি তে। আর অবর্মণ্য হুইয়াছি। নূতন তীর্ঘপততি 
শ্রীযুক্ত হিয়ণয়- বাবুকেই করিলে সুখী হইব। ইতি শুভাকাঙ্মী 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মঙঞ্িক 
২৮1৩।৭৪ 
৮৫) আস্মদেশীপত্র [২৭.১৯.৬৭ ] 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
৭111৭48 
প্রিয়ববেষু, 
তোমার চিঠি পেয়ে বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম । আমার প্রীপী৬ 
শুভ বিজয়ার আলিঙ্গন আশীর্বাদ ও ভালবাস! গ্রহণ করিবে । দীর্ঘজীবী 
নিরাময় নিরাপদ হইয়া পরম স্থথে থাকো । আমাকে এতই ভালবাস 
ঘষে এখনে! সাহিত্যতীর্থের ৮:637057 রেখেছ। 'তোমার তুলন! হয় না। 
যদি পারি, কলিকাতা গেলে একদিন সাহিত্যতীর্থে যাইব। তোমার 
একাস্ত চেষ্টাতেই সাহিত্যতীর্থ মহিমাময় হুইয়াছে। তোমার সর্ধাজীপ 
কুশল প্রার্থনা করি । ইতি সেহধন্ত 


শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
সাহ্িত্যতীর্থের কবিতাটি পাইলাম । ইতি 





১ 


বুগের রসের কস লেগেছে, বল্ছি তোমায় চুপে চুপে-_ 

রূপ গিয়ে যে ধীবে ধীরে মিশছে আহা অপরূপে। 
আধাপ এখন, হয়ে ভূষা_-১ গড়ছে তোমার “কেন্ত্র উষা?-_ 

ভাব-দেহ যে যায় মিলায়ে আনন্দ সৎ-চিৎ-ম্বরূপে । 

৪ 

সদ্ীন বেশে দাড়িয়ে আছ? বিশ্বজিতের অবসানে 

হোমের ধূমে খিঙ্গ তন্থঃ দেখে সবাই ধন্ত. মানে । 
সাধকের ওই জীর্শ দেহ জাগায় জগম্মাতার দ্ষেহ, 

দেল কপালে হলুদ ফোটা, আশীষ করেন হর্যাধানে।  : 
(প্রবাসী। পৌষ ১৩৬৮। .৪৩৪ পৃষ্ঠা) 

৩ “মাহিত্যতীর্ঘ' ১৩৭৪ চতুদশবার্িকী পরা | 
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৮৬) লেফাফাগ্জ 
গ্রীহরি শরণং কোগ্রা্ম 
২০২৬৮ [ ইং] 
প্রিয়বরেযু 
তুমি নাপিংহোমে১ ১৫ দিনের জন্ত যাইতেছ জানিয়া আমি বড় 
চিন্তিত হইলাম। শীত নিরাময় ও নিরাপদ হইয়া ফিরে এসো । তোমার 
জন্য বড় মন কেমন করে। তুমি দীর্ঘজীবী হওঃ তুমি ভোমার উজ্জ্বল 
কুল উজ্জ্রলতর কর। তোমার জন্য আমি প্রার্থনা করি। 
আমার জন্মদিনে যাহারা আসিবেন তাহার] পত্র দিয়েছেন ও দ্বিতেছেন। 
আমি তোমাকে আসিবার জন্ত লিখিব মনে করিতেছি এমন সময় তোমার 
চিঠি পাইয়! চিন্তিত হইলাম। শত বার এ বাড়ী আসিবে তোমাকে আমি 
বড়ই ভালবাসি । আবার লিখি দীর্ঘজীবী হও নিরাময় নিরাপদ হও। 
ইতি শুভাকাজ্কা 
শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক 
পুই আগামী কল্য ২১শে ফেব্রুয়ারী শান্তিনিকেতন হইতে অধ্যাপক 
অধ্যাপিকা! ও ছাত্রে ছাত্রীতে ২১।২২ জন আমার বাড়ী আসিতেছেন 


লিখিয়াছেন। 
৮৭) আত্তরেশীপত্র , 
ৃ্‌ শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
১০৩৬৮ [ ইং 1 
সবিনয় নিবেদন, 


ভাই তোমার চিঠিখানি পেয়ে বড়ই আনন্দ পেলাম। শান্তিনিকেতনের 
দল খুবই আনন্দ করে গিয়েছেন তাহারা ১৮ জন ছিলেন। এ তেসর! 
মার্চে প্রায় ৯* নব্বই জন সাহিত্যিক আসিযঘ়াছিলেন অধিকাংশই বর্ধমান 
হুইতে। কলিকাতা হুইতেও ১০১২ জন হুইবে। ভাঃ মুরারী মোহন 
মুখাঙ্দি আসিয়াছিলেন তিনি বখন ছাত্র ছিলেন তখন (১৯২৭ হিন্দু 
স্কুলের ছাত্র ) আমার চেগালী" কবিতা আবৃত্তি কিয়া 165100এ প্রথম 
[5 পান। সকলের অনুরোধে তিনি এখানে উৎসব সভায় সেটি পাঠ 
করেন। ছুটি ৩টি প্রতিষ্ঠান হইভে মানপত্রাদি দেন। খুব হু হন্দর 
অনুষ্ঠান অধিকাংশই প্রফেসার ও সাহিত্যিক। তোমার উপস্থিতির কথ! 
বারবার মনে হচ্ছিল। বেবার তারাশঙ্কর এসেছিলেন । 

সাহিত্যতীর্ঘ তোমার কীর্তি তোমার একাস্ত চেষ্ঠাতেই উহ্ছার সাফল্য। 
আমি তে! এখন অকর্মণ) এবার তোমরা শীযুক্ক হিবিগ্বয় বাবুকে ভীর্থপতি 
কম্বিবে। তিনি যেমন গুলী তেমনি মহ্‌ৎ, খুবই উপযুক্ততর লোক হইবেন। 

১. শারীরিক কারণে কলকাতার হারিংটন নার্সিংফোমে 


8১ 


€ভোমার শরীর ভাল আছে জেনে বড়ই আনন্দিত ছইলাম। ইতি 


স্সেছধত 
প্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
৮৮) লেফাফাপত্র [২৫, ৭. ৬৮] 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
১8118 
নপ্রিয়বরেষু 
ভাই রমেম্্র, 


কমি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে তার ৭৫তম জন্মদিবস উপলক্ষে আমার 
ছথানি১ কাব্যগ্রন্থ উপহার দিতে চাই। তুমি শ্রীমান গজেন্্র মিত্রের নিকট 
হুইতে মিত্র ও ঘোষ কোম্পানী ১* শ্ামাচরণ দে স্ত্রী কলিকাতা-১২ হইতে 
বই ছুখানি লইয়! শ্রীযুক্ত সোমেন্দরচ্্ নন্দী সম্পাদক মহাশয়কে দিবে। ইতি 


শ্রীরমেন্্রনাথ মন্তিক আঃ 
সাহিত্যতীর্থ কলিকাতা শরীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
৮৯) লেফাফাগত্র 
স্ভাই রমেন 


তুমি সন্ত্রীক আমাকে দেখিতে আসায় উল্লসিত হইয়াছি। নিরামর 
নিরাপদ ও উভয়ে পরম সুখী হও। প্রী্মা মলা তোমাদের সব অভিষ্ট 
পূর্ণ করুন ( পৃজীব সাহিত্যতীর্থের জন্ত এই কবিতাটি পাঠাইলাম। ইতি 


শুভাকাজ্কা 
শরীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
২৮৬৮ [ইং] 
৯*) আত্তর্দেশীপল্ 
শ্ীহরি শরণং কোগ্রাম 
১৭১৬৮ [ইং] 
শশ্বিয়বরেষু 


আমার শ্রীঞ্ী৬ বিজয়ার আশীর্বাদ আলিঙ্গন ও ভালবাস! জানিবে | 
ীর্ঘজীবী নিরাময় নিরাপদ হও। সাহিত্যতীর্থের এ নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়! 
আহ্নাদিত হুইলাম। তুমি আমাকে কি ভালবান তা প্রতি পত্রেই গ্রমাণ 
পাই। সপরিবারে কুশলে শান্তিতে হ্ধখে থাকো। ইতি আঃ 
শ্ীকুমুদরঞ্জন মল্লিক. 

১ “শ্রেষ্ঠ কবিতা' ও “কুমুধরগ্রদ কাব্যসন্তর' 
২ পূ্গয পুজার ব্যতিক্রম। 'সাহিত্যতীর্ঘ' ১৩৭৫.পঞক্দল বাধিকী অঙ্টব্য 


৪২ 


৯১) আনুদেলীপত্র | ২৩.৮.৬৭] 
কল্যাপবরেষু 

এই কবিতাটি, পাঠাইলাম। . উপযুক্ত বিবেচনা করিলে লইবে? 
তোমার চিঠি পেলে বড় আনন্দিত হই। দীর্ঘজীবী ও নিরাময় হও। তোমার 
সহ্ধন্সিনী ও তুমি আমার শতসহম্র আশীর্বাদ জানিবে। তোমাদের গুলী 
সন্তান সম্ভতি হোক: ইহাই প্রার্থনা করি। ভোমাদিকে বড় আপনার লাগে । 
ইতি আঃ 

্ীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক 


»২) পোষ্টকার্ড [২৯. ১*. ৬৯] 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
১০।৭1৭৬ 
প্রিয়বরেষু, 
আমার শ্রীপ্রী৬ বিজয়ার আশীর্বাদ জানিবে"। বেনারস গিয়াছ জানিয়া 
বড় সুখী হইলাম। আমি ৪1৫ বার গিয়াছি তবু খেদ মিটে নাই 
টা অতি বড় তীর্ঘ। 


এখানকার সৰ মঙ্গল। ইতি আঃ 
শ্রীকুমুদ্রবঞ্জন মঞ্সিক. 
&ও) পোষ্টকার্ড 
শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম 
৬/৩৭* [ইং] 
কঙ্যাণবরেষু 


ভাই রামেঙ্্র তোষার চিঠি পাইয়া! বড়ই মানদ্দিত হুইলাম। পদ্যণ্ী 
পাওয়ায় তোমর1 আনন্দিত হুইয়াছ ইহাইতে আমি স্বখী। উপাধির চেয়ে 
উহা। বেশী মূল্যবান। বহুদিন তোমার চিঠি না পাইয়া! চিন্তিত ছিলাম। 
এখানে ওরা ফাস্তুন জন্মদিনে উৎসবটি খুব মনোজ হইয়াছিল । 
রালীগঞ্জ কলেজ হইতে অনেকগুলি অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রী জয়দেব কেন্দুলট 
হুইভে অনেকগুলি বন্ধু-ও বিশিষ্ট লোক এসেছিলেন। ইতি 


শুভাকাজ্ষী 
্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 

৯৪) লেফাকাপত্র (১৫, ৮. ৭০] 
কোগ্রাম ল্লীকুমুন্ত রঞ্রন মন্ত্রিক 


ভাই রমেম্্, 
১* '্সাহিত্যতীর্থ' ১৩৭৬ ঘোঁড়ণ বার্ষিকী তষ্টব্য ২ জন্মততকিখ ১৯, 


৪৩, 


কবিতাটি১ এখনই লিখিয়! তোমাকে পাঠাইলাম প্রকাশ যোগ্য হইলে 


ছাপিবে। ইতি আঃ শ্রীকুমুদরঞ্জন মন্িক: 
৯৫) আত্তদে শীপঞর 

হরি শরণং কোগ্রাম ৩১১৭৯ [ইং]. 
কল্যাপণবরেযু 


গ্রমান রমেনতর তোমার আমার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা ও ভক্তি সবে: 
দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হুইয়াছিঃ অভিভূত হইয়াছি। আমি এখন প্রায় 
অকর্মণ্য, তুমি সব কাজ সাহিত্যতীর্থের কৰিয়াছ আমার নামটি র।খিয়াছ, 
আমি কি বলিয়া তোমাকে ক্ৃত্জ্ঞত। জানাইব বলিতে পারিনে। তুমি 
দীর্ঘজীবী হও যশন্বী হও আমাকে তীর্থপতি করিয়া ভুমি আনন্দ পাও। 
আবার বলি তুমি দীর্ঘজীবী যশব্বী ও স্বনামধগ্ত হও। এবার কলিকাতা 
গেলে তোমার কাছে যাইব। সাহিত্যতীর্থেও যাইব! অগ্রহায়ণেন 
শেষাশেষি যাইভে পারি। তোমার ভালবাস। ও ভক্তির জন্ত বহু আশীর্বাদ 
করিতেছি। শ্রীভগবান প্রসন্ন হউন। ইভি আঃ শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্পিক 


১ সাহিত্যতীর্থ। ১৩৭৭ সপ্তদশ বার্ষিকী “সা হিত্যতীর্ঘ' দ্রষ্টবা 
জগতের ঘত সাহিত্যতীর্থে জানাই নমস্কার 

করি ভূষিষ্ট প্রণাম_-জীবন-সাথক আজ আমার । 

ভারতীর এ যে অমূল্য দান ভুড়ায় তাপিত দেহমন প্রাণ 
ব্যধার এ দান সারাইয়! দেয় সব বোনার ভার । 

ত্ 


গেবদেবীদের মহামঙ্গল পরশ আন্মে যে বহি 

বৈজয়ন্ত ধামের পুলক পাই যে এখানে রহি। 

গ্ররুড়ের পাখা পার প্রাণ পাথি পাইতে কিছুই থাকে না কো বাকি, 
সলিল বিন্দু হুধা সাগরের সাথে এক হয়ে রছি। 

তড 


এক হয়ে বায় এভন শিষ্রা গ্রীীফোট্‌ উজ্জর়িনী 

বোখারণ দিরাজ সমরখন্দ সবারেই আমি চিনি, 

ডাকে কুহু কেকা॥ ভাকে বুলবুল, গোটা ধর! এক বলে হয় ভুল, 
বিহ্বনাথের বিপুল বিশ্বে সবাই সমান ধনী। 

|. 


মনকে এমন অনুতসিক্ত সমৃদ্ধ কর] ভাই, 
(দ্বিব্য আলোদ এমন অলক] ভুবনে যে আর নাই। 
দেবতা ন:রর অমৃত শৃষটি কি যেনুধা করে সতত বৃষ্টি, 
জর মধুপ ফুল গুঞ্জন চজিয়াছে এক নাই। 
রী 


এই তীর্থের এক কোণে আমি একটুকু ঠাই মানি। 

ভালোবাসি আমি গাহাদিকে বড় একাসত অনুরাগী । 

তাদের সঙ্গ এক সাথে বাদই. হ্ব্গবাসের চেয়ে ভালোবাসি, 
দিবজীবনে যেন তাহাদের এক লাখে উঠি, জাগি। 


শ্পর্রোস্তর যনোজিৎ বুকে লেখা 


-কুমুদরঞরন মল্লিক 

নি কোগ্রাম নৃতনহাট-_পোঃ 
১১১৪৬ 

'প্রিয় মনোজি্ 

তোমাকে দেখিয়! বড় সী হইয়াছি--তোমরা এমন একটা মহৎ কার্ধ্য 
করিয়া ফেলিলে ঘা! তোমাদ্িগকে দেশবাসীর ও ভগবানের প্রিয় করিবে। 
করুণানিধান সম্বর্ধনায় একটা নূতন আদর্শ ভোমসনা স্থাপন করিলে। এখন 
তোমার জেরার উত্তর দিই-_ 

১। ১২৮৯ লালে ফাস্তুন মাসের ১৮ই১ আমার জন্ম_কোখন 
“মাতুলালয়ে। 

২। বাবার নাম পুর্ণচন্্র নিক মহারাজার প্রধান মন্ত্রীর দ্বপ্তষ্বে 
স্মপারিন্টেনডেন্ট ছিলেন__€* বৎসর কাশ্মীরে ছিলেন। বাড়ী আসিয়। 
১৩৪৪ সালের দশহরার দিন মারা যান_-আমার মাতৃদেবীর মৃত্যুর দুই বৎসর 
"পন্ধে। আমার পিতৃকুল পাণ্তিত্য তেজদ্বিতা ও অমিতব্যয়িতার জন্ত প্রসিদ্ধ। 

ছেলেবেলায় মানুষ হুইয়াছি মাডুলালয়ে-_মাতামহীর দ্মেহে+ মাসীমাদের 
কাছে। 

আমাকে ভালবাপিতেন বাবাই বেশী কিন্ত আমি মা বলিতেই অজ্ঞান। 
তেমন পুণ্যময়ী ভক্তিমতা স্বেহময়ী জননী পাওয়া সত্যই হর্লভ--. 
(িযিযাহিনার ্‌ 

মাগে৷ আমার পুণ্যমন্ি 
তুমিই আমার জগম্মীত), 
জণম জনম পেলাম তোমার 
এই করুণা এই মমতা ৷ 
জনম জনম যা হয়েছে 
জনম জনম হবেও মা, 
ডাকবে আমায় স্তন্ত তোমার 
তোমার কাজল, তোমার চুমা 

৩। ছেলেবেলায় শাস্তশিষ্ট ছিলাম ন|। বে হইলেও গাছ হইতে 
ছুই বার পড়িয়া এবং সাতার দিতে গিয়া ডূবিয়া যময়াজের সঙ্গে প্রান 
চোখোচোথি করিয়া,আসিয়াছি। : 

পড়াশুনো৷ কন্ষিতে বিশেষ ভাল লাঁগিত মনে হয় না-_পাটগণিত, 
জ্যামিতি নামেই ভয় পাইতাম। চৌবাচ্চার নল ও জলের অন্ত অত্যন্ত 
'বিরক্কি্জনক মনে হইত--কেন এসব অন্ক কষায় বুঝিতে পারিভ্াম না। 

১ সঠিক তারিখ ১৯শে। পত্রাবলী ১৯ টব. 


৪6. 


খেল! অনেক রকম করিতাম এবং সঙ্গীও ছিল বহু। 

. ছেলেবেলায় আমি গল্পের বই পড়িবার মত পাই নাই। ছিলও কম।” 
মহাভারতের জ্রীবৎংস উপাখ্যান ইত্যাদি বাড়ীতে পাঠ হইত, তাহাই শুনিতাম” 
বাড়ীতে অনেক সময়ই হরিকথ! হইত, সেই সব শুনিতাম | ভক্তমালের গল্প, 
বীর দ্রোণের গল্প এসব শুনিয়া মুগ্ধ হইতাম। বাউল গান, যাত্র!, কথকতা, 
খেপার গান প্রভৃতি প্রায়ই হইত, তাহাই আমার ভাল লাগিত। মেঠো গান 
যা রাখালের গাহিত+ তা খুবই ভাল লাগিত-_চণ্ডীর পালা-__রামপ্রসাদের- 
গান এঁ পালায় যাহা গাহিত তাহা বড় হন্দর। একটু বড় হইয়া 
আরব্যোপন্তাসের গল্পগুলি শুনিয়াছিলাম। উহ মন্দ লাগে নাই। 

বাব! মা ছজনের কাছেই মার খাইতামঃ কারণ মাতামহী ও মাসীমার!" 
অতিমাত্রায় আদর দ্রিতেন-_-একেবারে *আছুরে গোপাল” ছিলাম । সর্বদ। 
১০১১ বৎসর বয়স পর্য্ত তাদের কোলে কোলে ফিরিত।ম-__মাটিতে 
নামিভাম ন1--সেইজন্ হৃষ্টামি কৰিতাম ও মার খাইতাম। 

শৈশবে আমি গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকের প্রিয় ছিলাম, বহু লোকের 
গভীর ন্বেহধারায় আমি পুষ্ট--এত আশীর্বাদ্__এত শুভেচ্ছা কম লোকের 
ভাগ্যেই জোটে। 

৪1 আমি প্রথম গ্রামের পাঠশালে হাতেখড়ির পর পড়া শুরু করি, 
পণ্ডিত মহাশয় খুব ভালবাসিতেন। ভারপর বাড়ীতে আমাকে পড়াইতেন' 
আমার মায়ের জ্ঞাতিভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ মল্লিক যিনি বিখ্যাত একূজিকিউটিভ 
ইঞ্জিনিয়ার পরে হুইয়াছিলেন--তিনিই আমাকে কবিতা লিখিতে শেখান ও' 
উৎসাহ দেন-__তার কাছেই ইংরাজী পড়িতে শিখি। আমি ১১1১২ বৎসর 
বয়সে কলিকাতায় 06218: 9০1১০০1"এ ভত্তি হই. এখানে আনি ২৩ বান 
প্রথম প্রাইজ পাই--এখনকার তৃতীয় শ্রেণীতে 3: ০12৪এ উষাঁনাথ সেন 
(পরে 37: হন) আমার সহপাঠী ছিলেন । আমি বক্মসে ছোট ও দেখিতে আরও- 
ছোট বলিয়া! ক্লাসের সকলে আমায় ন্সেহ করিত | ঘু 4. পাশ করি 7২110 
(0:01168৩ হইতে, 73, 4, পাশ করি 0 0011৩2৩ হইতে । বি-এ পৰীক্ষা 
বক্কিমচন্্র সুবর্ণ পদক পাই ১৯৫ সালে। ভাল ছাত্র ছিলাম না, তবে 
অধ্যাপকগণ খুবই ন্েহ করিতেন। হেরম্ব মেত্রেয়কে আমি বড় ভয় করিতাম, 
তিনি বন্ড পড়! জিজ্ঞাসা, করিতেন, ক্লাসের যেখানেই বসি এড়াইতে পারিতাম 
না _সেইজন্ত অনেকে আমাকে কাছে বসিতে দ্রিতেন না পাছে তাহাদ্দিগকেও' 
পড়া ধরেন । এফ. এ. পড়ার সময় ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গণিত পড়াইতেন 
--তেমন অসম্ভব শক্তি-সম্পন্ন অধ্যাপক দেখি নাই-_তিনিই অক্কশান্রকে' 
কাব্যের তায় মধুর করিয়া! দিলেন, আমাকে বাক্যবাণে'দিন দিন জর্জরিত: 
করিয়া অঙ্ক'শিখাইলেন, অনুরাগী করিলেন-_এমন অস্ভুত ক্ষমতা আমি দেখি 
নাই। আ্মধ্যাপক লপিভতকুমার+ অধ্যাপক নরেশ ঘটক (পরে জেলা-. 


৪৬ 


গা অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমাকে দীর্ঘকাল চিঠিপর্র” 
। 

৫। বাবাকে ৫ বৎসরের ছেলে রাখিয়া! আমার পিতামহী মার! যান। 
শুনিতে পাই তিনি অসাধারণ রূপবতী ছিলেন। মরিবার সময় ভাবী পুত্রবধূর 
জন্ত আপনার সমস্ত গহনা, বস্ত্রার্দিঃ খেলনা, পুতুলের বাক্সঃ এক খেলাইরার 
কড়ি সাজা ইয়! রাখিয়া যান। উহা আমার মাতৃদেবী সব পাইয়াছিলেন.। 
দিদিমার আমিই সর্বস্ব ছিলাম, ত্রিবেনী গঙ্গা! সান করিতে গিয়া! তিনি 
আমকে ৮? টাকার কেবল মাটির পুতুল কিনির়া দিয়াছিলেন। আমি যাহ! 
চাইতাম, তিনি তাহাই দিতেন এবং নান! অন্তায় আবদারের জন্ঠ মায়ের 
'কাছে মার খাইতাম। 

৬। কবিত! লিখিতে আরস্ত করি ১০১২ বৎসর বয়সে-_-কোগ্রামে 
আমার সেই ছেলেমান্ুষী কবিতাই আদর করিতেন আমার মাসিমার এবং 
গ্রাম্য গৃহিনীর।। আমি পাঠ্যপুস্তকের কবিতা ছাড়া তখন আর কোন 
কবিতার খবরই জানিতাম না। পল্লীগ্রামে যাত্রা, বাউল, ফকিরদের গীত ও 
'ঝাথালদের গানই আমার প্রিয় ছিল। 

কলেজ.জীবনে প্রথমে ড/০:05/০:এর কবিতাই আমাকে কবিতার 
প্রকৃত রূপ যেন দেখাইল। ইংরাজী অন্ত কবিতা বিশ্রী লাগিত, সর্ববাপেক্ষ। 
বিজ লাগিত--1816 01300001959 2016 006 5/25৩3) এবং 00021/012, 06608 
320 81510 তারপর ইংরেজ বড় কবিদের সঙ্গে পন্ষিচিত হই। চ৫121776- 
এর সহত্র দেষ সত্বেও আমার ভাল লাগিত-_-বেশ বলিষ্ঠ কবিতা, স্থানে স্থানে 
ভক্তির ক্ষীণ ইঙ্গিত আমাকে মুগ্ধ করিত। তার 2:০56ও ভালবাসিতাম। 
ইংরেজী সাহিত্যের তিনটি মেয়েকে আমি ভালবসি--01:9115+ 7400৩ 
বত], আর 1,805 0৮65, 

রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে দেরিতে পরিচয় হয়। তার আগে বৰ 
কবিদের কবিতা পড়িতাম, চক্ষু জলে ভকিয়া যাইত। কীর্তন গান প্রথম 
যেদিন শুনি_-আমার মনে হইল ভগবান-ঠিক এই গ্ুরেই বাশী বাঙজাইতেন। 
তাহাঞ্রি কিছু মধুরতা কীর্ডন গান আত্মসাৎ করিয়াছে । দেবেশ সেনের 
“মলিন হাসি", “নীরব বিদায়”, বিজয়ী" প্রভৃতি কবিতা আমায় মুগ্ধ করিত, 
গোবিন্দ দাসের কবিতা খুব আগ্রছের সঞ্তি পড়িয়াছি। রবী্রনাথের সঙ্গে 
আমার আত্মীয় শ্রীশচন্ত্র মজুমদার ও শৈলেশচন্ত্র মভুমদারের সৌহার্দ্য 
“ছিল। ববীম্্রনাথ একদিন বোধ হয় আদ্র কৰিয়াই কবি কুমুদরঞ্জন বলেন। - 
তখন সবে কবি লিখিতেছি-ইহা আমার মীবনকে যেন বি কছিয়! 
ধদ্বেম্ন। মনে হইল তবে সত্যসত্যই কবি হইব ।২ 


ৎ প্রবীনর-গনেহকাণিকা' ১৩৬৮ আইৈ বার্ষিকী 'সাহিত্যতীর্ঘ" রবীন্্র-মপতবর্য সা্যা জ্য 
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* তারপর যখনই রবীন্ত্রনাথকে দেখিয়াছি, পরিতৃপ্ত হইয়াছি, এবং ম্বেহে ও 
প্রসংসায় ধন্য হইয়াছি। আমি «ভক্তমাল” £চৈতন্তচরিতাযুত”, «পদকল্পতরু, 
ভক্তির সহিত পড়ি ও অত্যন্ত ভালবাসি । দাশরথি রায়ের পাচালী ভাল 
লাগে। রামক্ক্ পরমহংসদেবের উপদেশ ও জীবনী পড়ি-_ভগবানকে 
দেখিতে পাওয়া যায় এই ধারণা আমার বাল্যাবধি ছিল, রামকফের কথায় 
সেবিশ্বাস দৃ়ীভূত হুইয়াছে-_-একটা বড় অভয়ের বাণী, আশার আলো, 
আশ্বাসের কথ! সেখানে পাইয়াছি। 

“নব্যভারতে* যখন আমার প্রথম কবিতা বাহির হয়, তখন আমি সেকেও 
ক্লাসে (01598 730) পড়ি । আমার সর্বপ্রথম বই *শতদল" তারপর “বন-তুলসী”, 
তারপর “উজানি” “একভারা” “বীথি” “বনমল্লিকা' 'নৃপুর “তৃমীর, *অজয়ঃ। 
আর ছাপ। হয় নাই। ৬1৭ বৎসবের কবিতা] জমা আছে--ছাঁপা হইবে ।৩ 
সালগুলি মনে নাই অনেক বই ০৪৫ ০ 7070%1 বৈষুব কবিদের কবিতাক্স 
আমি লব রসই পাইয়াছি। ভগবান “রসে! বৈ সঃ? এট যেন জানিতে 
পারিয়াছি। “অজয়কে আমার ভাল লাগে কেন জানি না, বোধ হয় 
জন্মাস্তরের সৌহার্দ্য। ভার ধূসর চর, তার বস্তা সবই.আমায় আকর্ষণূ.করে। 
পল্লী মাঠ ঘাট বাট, বৃহৎ বনম্পতি, ফল ও ছায়াতরু, এমন কি তৃণ গুল্ম 
আমার পরিচিত গ্র।মবাসী বলিয়। মনে হয়। গাছ কাটিলেই মাঠ যখন স্কাকা 
হয়, আমার ব্যথা! লাগে । বর্ধকালে মেখল। আকাশ, ছর্যোগ রাত্রি, জ্যোৎস্া 
রাত্রি, ভোরের আকাশ ও মাঠ ভালবাসি, গ্রামের পাখি গুলিকেও ভালবাসি । 

কবিতা আমি লিখিব বলিয়! লিখি না, লিখিবার জগ নির্নতার দরকার 
হয় না। সহম্র গোলের মধ্যে কবিতা লিখি। নদীতে বন্টা বা জোয়ার 
আসার মত কবিত। লেখার সময় একটা মাঝে মাঁঝে আসে । আমি কবিতা 
গড়ি না। তারা রূপগন্ধহীন হইলেও ফুলের মত ফোটে। 

তোমার জেরার উত্তর যতট। পার্রিলাম দিলাম। যা দরকার জানিবারঃ 
লিখিবে। শরীরটা! তত ভাল নাই-_ তোমাকে আবার দেখিতে পাৰ 
'ভাবিয়াছিলাম। গজেনকে৪ বহুদিন পরে দেখিয়] তুখী €ইয়াছি। তোমার ও 
গজেনের লেখায় বড় মিঠা হাত--তোমর! যশস্বী হইয়াছ--আবরও হইবে । 
'গ্রবান সর্ববাঙ্গীণ উন্নতি করুন। শুভাকাঙ্জা 

| গ্রীকুমুদরঞ্জন মঙ্লিক, 


৩ ব্রসন্ধযাঁ, "শ্রেষ্ঠ কবিতা" ও 'কুমুদরঞ্জন-কাব্যসন্তার" প্রকাশিত হয় 
৭ আীগাজেন্্কুমার বিতর 


কবি কুমুদবরঞন 
নরেজ্দ দেব 


বয়সে বছর কয়েকের বড় হলেও “দাদ।” বলে ডাকি নি কোনো দিন & 
ভারতী পত্রিকার অফিসে যে সাহিত্যিকদের আড্ডা বসতো তার কড়। 
নিষেধ ছিল কেউ কাউকে “দাদা” বলৰে না। বন্ধুরা পরম্পরকে নাম ধরে 
ডাকবে। ঘ্বগাঁয় সৌৰীন্ত্রমোহন মুখোপাধ্যায় আমাদের অনেকের চেয়ে 
বয়সে বেশ বড় ছিলেন কিন্তু কেউ আমরা কখনো তাকে “সৌরীনদা” 
বলিনি। কুমুদরঞ্রন যদিও ভারতীর আড্ডার সদত্ত ছিলেন না” কিন্তু যেহেতু, 
তিনি কবিও সাহিত্যিক অতএব বয়স তার যাই হোক আমর] তাকে, 
কুমুদরঞ্জন ছড়া আর কিছু বলি নি কোনও দিন। 

কুমুদরঞ্জন গ্রামের ছেলে হলেও কলেজে পড়বার সময় দীর্ঘকাল 
কলফাভায় কাটিয়েছিলেন । কৰি তিনি ছাত্রাবস্থা থেঁকেই। অবশ্ঠ শুধু 
£কবি' বললে সঠিক পরিচয় দেওয়! হল না, *স্বকবি” বলে খ্যাতি তাক 
ছাত্র।বস্থ। থেকেই ছিল এবং সে খ্যাতি তিনি বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুকাল পর্যন্ত: 
অক্ষয় রেখে যেতে পেয়েছেন। 

কৃমু্দরঞ্জনের কাব্যের মধ্যে কোনও রচন! চাতুর্য দেখাবার প্রচেষ্টা নেই । 
প্রত্যেকটি কবিত৷ সহজ সরল স্বাভাবিক তাই অনায়াসেই শিক্ষিত-অশিক্ষিত- 
সকলের অন্তর ম্পর্শকরে। এ গুণ সহজসাধা নয়। ম্বভাব কবি ঙিন্ন অন্ত 
কাক্চর পক্ষে সর্বজনচিত্ত স্পর্শ কর! সম্ভব নয়। কুমুদরঞ্জন এই অসাধ। 
লাধন করতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রামের মানুষ৷ ছাত্রাবস্থায় 
বহুকাল এই কলকাতা শহরে কাটালেও কলকাতা! কুমুদের “কোগ্রাম'কে 
€ালাতে পারে নি। পড়া শেষ করে গ্রাজুয়েট? হয়ে ধেশে চলে গেলেন 
এবং দেশের কাছে স্কুলে মাস্টারীর কাজ নিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দিলেন । 
কবিত। লেখার কোঁক তার শুনেছি স্কুলেরস্ছাত্রীবস্থা থেকেই ছিল। বয়স 
তখন তার দশ বছরের বেশি নয়। সেই কিশোর বয়সের সহজ সরল: 
রচনার ধারা কুমুদরঞ্জন তার পরিণত বয়স পর্যন্ত অক্কুন রাখতে পেরে-. 
হিলেন। কখনও কোনে দিন দৃরহু ছুর্বোধ্য শব্ধ ব্যবহার করে আভিধানিক. 
ভাষায় কবিত] রচনার চেষ্টা করেন নি। কুমুদ্রঞ্জনের প্রত্যেকটি রচনা 
সহজ সরল অথচ মর্মস্প্শা। ' : 

বিংশ শতান্দীতে বাংলা ভাষায় নতুন ধরনের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত, 
হয়েছিল কুমুদরঞ্জন মগ্রিকের। তার কবিতাগুপি যেমন ছোট-ছোট, 
কবিতার বইগুলিও তেমনি বেশ ছোট-ছোট। একখানি ফুলস্কেপ কাগজের 
চার পাট করলে যে আকার হয় কুমুদরগ্রনের কাব্যগ্রস্থগুলিই আমর 
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সর্বপ্রথম সেই আকারেই পেয়েছিলুম | কয্সেকখনি বইয়ের নাম করলে 
হরত অনেকের মনে পড়বে--তেমন ছোট আকারের কাব্যগ্রন্থ ইতিপূর্বে 
আর “কোনও কবি ছাপান নি। কুমুদ্ররঞ্জনের রচিত কবিতাগুলির মধো 
কবি 'ার রচনার আকৃতিতে নৃতনহ দেবার ০1 না করলেও ভার কাব্য গ্রস্থ- 
গুলির মধ্য নৃতনত্ব এনেছিলেন। কয়েকখানির নাম করলেই বইগুলির 
কথ অনেকের মনে পড়বে । যেমন «“শতদল” “বনতুল সী,” “একতারা? 'বীথি+ 
ইনন্ভাদি তার ৮৯ খানি কাব্যগ্রন্থ । 

বলা বাহুল্য যে, এত বেশি সংখ্যক কাব্যগ্রন্থ আর কোনও বাংল কবির 
প্রকাশিত হয় নি। অবশ্য এ কাব্যগ্রন্থ গুপি যেঘন আকারে ছোট তেমনি 
মুদ্রিত কবিতাগুলিও সংখ্যায় ল্প। শিশু বালক ও কিশোরদের উপযোগী 
অসংখ্য কবিতা ইনি রচনা করেছিলেন । এই কবিতাগুলির মধ্য থেকে 
বিষ্ভালয়ের পাঠা হবার উপযোগী কতগুলি কবিতা নির্াচিত কৰে নিয়ে 
কবিশেখর কালিদাস বায় একখানি স্কুলপাঠ্য কাব্যগ্রন্থ সম্পাদন করেছেন 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে যে গ্রন্থখানি পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হয়েছে 

কুমুদরঞ্জনেত্র একথাঁনি নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন 
খিশিষ্ট পুস্তক প্রকাঁশক খিব্র-ঘেোষ কোম্পানি । এই বইখানি প্রকাশের 
তনেক বৎসর আগে একদিন কুমুদরঞ্জন আমাকে ডেকে ছিলেন তার 
কাছে। তিনি তখন কলকাতায় এপে পটলডাঙ্গায় সাহিত)সআট বক্ষিমচঙ্দ্রের 
প্রিত্যক্ত বাড়িতে উঠেছেন। সে বাড়িটি তখন একটি “মেসে? রূপাপ্তগিত 
হয়েছিল। কবিবন্ধুর ডাকে সেই দিনই বিকেলে গিয়ে হীজির হলুম 
কবির কাছে। আমি তথন ঠনঠনে কালীবাঁড়ির সামনে ৩ নং মুক্তারাম 
বোতে আমাদের পৈতৃক ভবনে বাস কৰি। পটলভাঙ্গ। ওখান থেকে খুবই 
কাছে। 

কুমুদদ আমাকে পেয়ে খুবই খুশি। বার করলে তার মস্ত মোটা এক 
কবিতার ফাইল ।॥ বললে একথান। নির্বাচিত কবিতার বই বার করতে চাই । 
দেই বইয়ের জন্ত এই কবিতাগুলো বেছে রেখেছি । তুমি একটু শোন, 
এগুলো! সব দেওয়া! চলবে কিনা । পড়তে শুরু করে দিলেন কবি তার 
নির্বাচিত কবিতাগুলি। কাব্যপ্রিয় কৰি তার স্বরচিত কবিতাগুলি সম্জানের 
ভুল্য ভালোবাসতেন। ভার নির্বাচন শুনে বুঝলুম ম৷ যেমন তান অক্ষম 
সন্ত।নের প্রতি একটু অধিক মমতা বোধ করেন, কুমুদরঞ্জনও তেমনি ভার 
একাধিক হূর্বল রচনাকেও ফেলতে পারেন নি। বললুম নির্বাচিত কাব্য- 
গ্রন্থে এগুলি দেওয়া ঠিক হবে না, এ সব বাদ দাঁও। কবিনিতাস্ত 
অনিচ্ছুক মনে সেগুলি বাদ দিয়ে রাখলেন বটে, কিন্তু বুঝলুম কবির মন 
সেগুলির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে । | 

কবিশেখর কালিদাস রায় কুমুদেন্র চেয়ে বয়সে আনেক ছোট হলেও 


ও 


কবির ছিলেন অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু। শেষ পর্যস্ত কবিতা নির্বাচনের ভার 
নিজের উপর নারেখে কালিদাসের উপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফলে 
কুমু্ঘরঞ্জনের “ন্বনির্বাচিত কবিতা” কবিশেখর কালিদাসের দ্বারা শেষ পর্যস্ত 
নিবাচিত হয়ে প্রকাশিত হল। যেমন হয়েছে ভার শিশুপাঠ্য বা স্কুলপাঠ্য 
কবিতাগুলি। 

কে(নও কবিই নিজের রচনার ছ্ুবিচারক হতে পারেন না। তার কাছে 
নিজের সব রচনাই ভালো লাগে। একমাত্র ব্ববীন্ত্রনাথকেই দেখা গেছে 
স্বরচিত কবিতার শ্রেষ্ঠ অপকৃষ্ট বিচার করে গ্রন্থাকারে ছাপার সময় নিাঁচন 
করে ওবাদ দিয়ে ছাপা । কৰি কুমুদরঞ্ন তাই কবিবন্ধু কালিদাস রাঁয়ের 
সাহায্য নিয়ে ভালে। করোছলেন । কৰি কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে যাদের পরিচয়ের 
সৌভাগ্য হয়েছিল তারা নিশ্চয়ই ম্বীকার করবেন এমন বিনীত নত সহজ 
সরল মান্ষ তার] এ যুগে দ্বিতীয় কাউকে দেখেন নি। 

অজয় ও কুনুর নদীর সংযোগস্থলে কোগ্রামে কবির জন্ম এবং সারা 
জীর্বন তিনি এই গ্রামকে ভালোবেসে এরই কোলে সামান্য স্কুলের প্রধান 
শিক্ষকের কাজ নিয়েই স্বচ্ছন্দ জীবন কাটিয়েছেন। কিন্তু শেষ বিদায় নিতে 
হল তাকে এই কলকাতাতেই তার সন্তানের দ্বরচিত নবগৃছে১। 

বাংলা দেশের কাব্যাকাঁশ হতে একটি স্ুজিপ্ধ তার! নিভে গেল । 


১ পাতিপুকুরে গৃহগ্রবেশের পুজ1য় যোগদান করেন ভার পর বিতীয় পুত্র ডাক্তার সরিৎনাখ 
ম্টিকের বালিগ্ চেসের বাসায় পরলোক গমন করেন। 


আমার উপগুরু কুষুদরগ্জন 
কালিদাস রায় 


বাংলার যে অঞ্চলে একদিন নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীচৈতন্তচরিতাস্বৃতের 
কৰি কৃষ্দাস কবিরাজ, লোচনদাস ঠাকুর, কাশীরাম দাস, জ্ঞান দাস, 
দাশরথি রায় ইত্যাদি কবিগণের আবির্ভাব ঘটেছিল সেই অঞ্চলকে আমবা 
বঙ্গ সংস্কৃতির শ্রীথণ্ড মণ্ডল নামে অভিহিত করে থাকি। বর্তমান যুগ 
পর্যস্ত এই শ্রীথণ্ড মণ্ডলের সংস্কৃতির শুচিস্থন্দর ভাবধার। সগোৌরবে প্রবাহিত 
হয়ে এসেছে যে কবির রচনায় সে কৰি তিরোছিত হুলেন। আশংকা! 
হয় বোধ হয় এ ভাবধারার প্রবাহ এখানেই শেষ। বিরাট মহীরহের 
বঞ্ধাবার্তের পতনে যেমন একটা! দিক শুন্য হয়ে যায়, গঙ্গা ও অজয়তীরের 
একট] দিক তেমনি আজ খা খা করছে। 

অকপটে আমি ম্বীকার করি ব্বীন্ত্রনাথ ঘি আমার গুরু হন, তা হলে 
কুমুদররঞ্জনকে উপগুরু বলা যেতে পারে। আমি তারই অন্থজ এবং তার, 
অন্বতাঁ হয়ে সমস্ত জীবন কাব্য রচনা করেছি এবং যখনই যেখানে আমার 
নাম উচ্চারিত হয়েছে তখনই ভার নামের সঙ্গে যুগলবন্ধরূপেই আমারও 
নাম থেকে গেছে। এতে আমি যে গৌরব অনুভব করেছি তাই প্রাণভরে 
আজ ত্বীকার করবার দিন। আমার মনে হয় কবি কুমুদরঞ্জনের রচন! 
অক্ষয় হয়ে থাকবে। সেই সঙ্গে আমি আশা ও ভরসা করি সে নামের 
সঙ্গে আমার নাম কখনও কখনও উচ্চারিত হতে পারে । আমি তাতেই 
যথেষ্ট মনে করে ত্বর্গত উপগুরুর উদ্দেশে শত শত প্রণাম জানাই । 

আমর! দুজনেই এক অঞ্চলের ও এক সমাজের মান্ষ। ত্বভাবতই 
দুজনের মধ্য খনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছে । এবং আরও নানাভাবে আলাপ 
পরিচয় ঘটেছে। প্রথম পরিচয় হয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের কাশিমবাজার 
রাজবাড়ির অধিবেশনে ১৯৭ সালে। সম্মানিত অতিথিরূপে কুমুদরঞ্জন 
উপস্থিত ছিলেন। আর তখন তিনি বি.এ. পাশ করে শিক্ষকতা শুরু করেছেন। 
দ্বেচ্ছাসেবক রূপে আমি তাকে ছৃদ্রিন সেবা! করবার সুযোগ পেয়েছিলাম 
, . এই স্ুযৌথে আমি তার ন্বেহের পাত্র হয়ে উঠেছিলাম এবং দেখা- 
সাক্ষাৎ খুব কম হলেও ক্রমেই ঘনিষ্ঠতা দিনের পর দিন গাঢ় থেকে গাঢ়তর 
হয়ে উঠেছিল। তথন থেকে ষাট বছর ধরে তীর সঙ্গে নিয়মিতরূপে পত্রালাপ 
চলে এবং অধিকাংশ পত্র ছিল সাহিত্যালোচন! ও বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গে পূর্ণ। 
তার প্রেরিত চিঠিতে আমার একটি বাক্স ভরে রয়েছে। তিনি শেষ চিঠি দেন 
স্ত্যুর দু'দিন আগে । মাঝে মাঝেই চিঠিগুলি খুলে দেখি এবং ছেলেদের 
গড়ে শোনাই। তারা কুমুদরঞজনকে 'জ/ঠামশাইকপে . পেয়ে, ধন্ত হয়েছে। 


ৎ 


কুমুদরঞ্জনকে দেশের জনসাধারণ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শিন্বোধার্য করে 
নিয়েছে। চেষ্টা করে ভার রচনাকে পাঠকের মনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার : 
প্রয়োজন হয় নি, হবেও ন1। 

তার কবিতাবলীর ছুটি সংকলন হয়েছে । এই ছুটি সংকলনের সম্পাদকতা 
করেছি আমি ও নান! পত্রিকায় আলোচনা প্রকাঁশিতও করেছি এবং তার 
সাত আটটি কবিতা পুস্ভক। আমিসে সম্বন্ধে নতুন করে তাঁর তিরোধানের 
পর কিছু বলতে চাই ন]। 

এই কবিকে পাঠক সাধারণ পল্লীকবি বলে অভিছিত করেছেন। পঙ্লীর 
জীবনযাত্র। সুখ-দুঃখ, আশা-আকাজ্ষা তার অধিকাংশ কবিতার বিষয়ীভূত 
হয়েছে বটে। এই বিষয়বস্ত প্রাঁধান্ঠ লাভ করেছে বলে তাকে বিদায় দিলে 
তার প্রতি অবিচার করাই হয়। 

বর্তমান যুগের ঘাতপ্রতিঘাঁত তার চিত্তকে আন্দোলিত করে নি তা নয়। 
পল্লীকবি এই অভিধা ন! দ্রিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির উপাঁসক বললে যথার্থ আখ্যা 
দেওয়। হয়। প্রকৃতির কবি বললে অধিকতর সমীচীন হয়। 

যে যুগের কবিরা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বর্জন করতে পারবেন না সেই 
যুগের এই কবি পরম রবীন্ত্র-উক্ত হয়েও নিজের স্বাতস্ত্র্ে বৈশিষ্ট্য লাভ 
করেছিলেন । 

প্রারস্তে যে সকল, প্রাচীন কবির নাম করেছি, তাদের প্রভাব কুমুদ্দরঞ্জনের 
মধ্যে পরাগের মতো বিরাজ করছে | তাদের প্রতি গভীর ভক্তি কুমুদের 
' সৌরভের মতো রচনার সরপী আমোদিত করেছে। 

প্রকৃতির উপাসনার জন্য যেমন নগর ছেড়ে পল্লীতে যেতে । হয়, পল্লী: 
লক্ষীর উপাসনা করতে গেলে. দীন-দুঃখীদের কুটিরে কুটিরে বিচরণ করতে 
হয়। সেই হিসাবে কুমুদরঞ্জন দীন-দৃঃখীদের কবি। কাজেই যে কৰি 
সারাজীবন পল্লীলঙক্ষমীর উপাসনা! করেছেন, দীন-ছুঃখীদের কুটিরে অতিথি 
হয়েছেন তার দিন ফুরিয়ে গেছে তিনি সেকেলে» অতএব অপাংক্তেয়--এ 
কথা কি করে নব্যপাঠকর1 বলেন। | 

কি অফুরম্ত রসভাগার নিয়ে জম্মেছিলেন এই কবি, যে আশির কোঠায় 
পৌঁছেও তার বাশির গান ফুরোয় নি। গত ষাট বছরের বেশি কাল ধরে. 
অক্লান্তভাবে কাব্যলক্ষীর সেব। করলেও কাব্যক্ষেত্র থেকে ভাকে বিদায়, 
দেওয়ার জন্ত কোনো কোনে৷ অঞ্চলে প্রাণপণ চেষ্টার ভ্রটিও হয় নি। তবু 
তিনি বাশি বাজাতে বাজাতে বৈতরণী পার হয়ে চলে গেলেন। 

আজকাল অনেকেই দীর্ঘায়ু লাভ করছেন। কিন্ত তার আগে 
্বীর্ঘতরকাল মহাহ্রারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে নিজেও কষ্টভোগ করছেন, 
'আত্মীর-বন্ধু ও সেবকদের কষ্টও দিচ্ছেন। আজকের এই শৌকের মধ্যে 
খইটুকু সাত্বনা যে, এই কবি নিজে শব্যাশায়ী হয়ে কোনে! কষ্ট পান নি এবং: 


৫৩ 


অপরকে একদিনের জন্তও কষ্ট দেননি। ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষরা যেভাবে 
মহাপ্রয়াণ করেন কুমুদ্ঘরঞ্জনও সেইভাবে চলে গেলেন । 
আমি বিশেষ অন্স্থ এ সংবাদ পেয়ে চণ্ডীর পূজে। দিয়ে প্রসাদ বিদ্বপত্র 

কবি খামের ভিতর পাঠিয়েছিলেন, লিখেছেলন-_চিত্তা নেই এতেই 

নিরাময় হয়ে যাবে।: 
বলে বসে ভাবিতেছি এই ছৃনিয়ায় 
স্সেহ করিবার আত্ম কেউ নেই হায়। 
আসে যায় কতজন দেয় উপদেশ 
থকে না তাহাতে নেহ-দরদের লেশ। 
বেড়েছে শোণিত চাপ আসে কতঞ্জন 
কেউ বলে বিশ্রামই বড প্রয়োজন। 
মাঝে মাঝে ডাক্তাব দেয় দেহে হান। 
জঠরে জমিয়া গেল প্রতিকার নান।। 
কেহু বলে-_নুন ছাড়ো, একবেলা খাও, 
কেউ বলে-_দ্ুইবেল। পার্কে বেড়াও। ' 
যে যা বলে করি তাই। একখান। থামে 
৬ক্ত কবির চিঠি এল মোর নাষে, 
খুলে দেখি রহিয়াছে ভিতরে 'চঠির 
প্রসা্থা বিগ্বদল মাতা চণ্ীর। 
লেখা আছে-_পাঠালাম প্রসাদদী মাতার 
নিরাময় হয়ে যাবে ভয় নেই আর ! 
মাথায় ঠেকান্গু তায় চোখে এল জল 
কবির গভীর জেহে বুকে এল বল। 
মনে হল পিতামহ যারে দেখি নাই, 
তাহার আশিস যেন এত দিনে পাই।. 
মনে হুল পিতামহী দেখিনিক যায় 
হরিনাম-ঝেল মোরে ছ্েয়াল মাথায়। 
নেছেপ কাঙাল আমি কৰেছিম্থ শোক 
এখনে! রয়েছে দেহ করিবার লোক। 
এ যুগের কবিরা তো হেসে হবে খুন 
বলিব এ কবি নাকি? নামট। বলুন! 
কি হবে শুনিয়। নাম না-বলাই শ্রেয় 
তাহার আশিস মোর পথের পাথেক। 
এ যুগে হৃদয় হেন পাবে কোন জন? 
এ মানুষ এ যুগের কবিকম্কণ। 


পল্লীর কৰি কুযুদরঞ্জন 
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 


হে সাহিত্যক্ষেত্রের অগ্রজ; বাংলাদেশের সংস্কাতির ধারক ও বাহক, তোমাকে 
তোমার জন্মদিনে আজ অস্তরের প্রণাম জানাই । 

কবিয় পরিচয় এখানে দেবার প্রয়োজন ণাই। এখানের পথ-ঘাট, 
হাট-মাঠ, নদী-নালা, গাছপালা, তৃণ-গুলস, ফুল-ফল সবাই তার পরিচয় 
জানে। কবি কুমুদরঞ্জনের পায়ের ধ্বনি, গায়ের গন্ধ+ হাতের স্পর্শ, কের 
স্বর সবই তার! চেনে? হয়তে। আলোর স্পর্শের মতো, জলের স্বাদের মতো 
চেনে; ভাদের বড় চেন! মানুষ কুমুদরঞ্রন। কিন্ত কবি কুমুদ্দরঞ্রন মল্লিকের 
পরিচয় দিতে হবে নগরবাসীর কাছে-_যেখানে প্রতিনিয়ত চলেছে বুদ্ধির 
থেলা। 

রবী্রনাথ পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যে ভারতীয় এতিহের যে ধারা বয়ে 
এসেছে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে ভারতবর্ষ নূতন ক'ৰে বেঁচে উঠেছে, দেড়শ 
বছর আগে-__বঙ্কিম-রবীন্্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে সাম্রাজ্যবাদের পথ ধরে 
পশ্চিম এসে ভার বিরুদ্ধে বিজয়ীর দত্তে যুদ্ধ ঘোষণা করল। সে বিস্তৃত 
আলোচন! সাপেক্ষ_ শুধু একটি উদ্দাহরণে তাকে প্রকাশ করতে পারব কিনা 
জানি না। ধরা যাক আমাদের ধর্মের ক্ষেত্রে পূজা আরাধনার বিরুদ্ধে 
তাদের নিরীশ্বরবাদী অভিযানের কথা। তারা বলল-_তোমার বিগ্রহকে 
যুক্তি দিয়ে প্রমাণ কর।£ আমরা সে প্রমাণ দিতে পারি নি। জাতি যখন 
মৃক--পরাজয় মানে মানে, তখন রবীন্দ্রনাথ এলেন ঠার পুজা! ও প্রার্থন। 
সংগীভের মধ্যে অমোঘ প্রমাণ নিয়ে। রবীন্ত্রনাথের 'দেবতার নাম নাই, 
কিন্তু পূজা আছে, সে পুজ। জীবনদেবতার উদ্দেস্তে। কুমুদরঞ্জনও এই 
দেবভাকে অন্তরে ও কাব্যে সার1 জীবন পূজা করেছেন । 

কুমুদবরঞ্জন এরই মধ্যে এলেন বিচিত্র বার্ড নিয়ে। এলেন গ্রামজীবনের 
সরল ভগবদ্‌ বিশ্বাস নিয়ে । যেখানে যুক্তি বড় নয় কিন্তু বিশ্বাস অলঙ্ঘনীয়। 
একটি বিচিত্র উপমা মনে আসে আমার। ওদের নাস্তিকতার যুক্তি 
পাহাড়ের মতো৷ উচু এবং কঠিন। কুমুদরঞ্জনের ভগবদ্‌ বিশ্বাস উচুও নয়+ 
কঠিনও নয়-_সে অনন্তযূল দূর্বাদলের মতো নমনীয় সবুজ কিন্তু ওই পাহাড়কে 
আচ্ছন্ন করে জন্মাতে তাকে বেগ পেতে হয় না। ওই জন্মাতে যে সমনটুকু 
লাগে ভতটুকু সময়ই শুধু তার প্রয়োজন । 

এই সময়টা বাংলাদেশে আধুনিকতা! উগ্রভাবে মাথাচাড়। দিয়েছে। 
ভখন কুমুদ্ররঞ্জনের সমকালীন আধুনিকপন্থী কবিদের কাছে তার কাব্য 
নিশুভ হয়ে গেছল বলে মনে হম্বেছিল। সেদিন কুমুদরগ্রনের কবিত। 


৫€ 


সকলের কাছে পৌঁছায় নি। কিন্তু আজ আশ্চর্যভাবে তার সম্ভাকে ফিরে 
পেয়েছে ; কুমুদরঞজনের কবিতার নৃতনরূপ আজ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। 

এই দেশের গ্রামীন মানুষ বড় সহ, সরল, তার! মানুষকে দেবতা ভাবে। 
সত্যকে তারা জানে, এই সত্য ভালোবাসার মধ্য দিয়ে রূপায়িত। এই 
সত্যের জীবনদর্শন এদের মনের পটভূমিকায় প্রতিফলিত। এদের প্রাচুর্য 
নাই, কিন্ত আনন্দ আছে। আমর! জীবন্দে শান্তি পাই না; কিন্তু এরাই 
শান্তি পেয়েছে ছঃখে এবং ছৃর্যোগের অন্ধকারে । এইসব মানুষের কৰি 
-কুমুদরঞ্জন। এদের কাছে তাকে পরিচিত করার? পৃজ্য ক'রে তোলার 
প্রয়োজন নাই । 

একদিন আমরা কুমুদরঞ্জনকে ম্বীকার করি নি। বুদ্ধকেও আমর! একদিন, 
দ্বীকার করেছিলাম না। আজ নৃতনভাবে তাকে পেয়েছি। সারা পৃথিবীও 
পেয়েছে। আজ আড়াই হাজার বছরের আগেকার মানুষকে আমর 
নৃতনভাবে স্মরণ করছি। কুমুদ্বরঞ্জনকে তেমনি করে আজ নৃতনভাকে, 
ত্বরণ করছি। 

কুমুদ্ববঞ্জন অন্ততম শেষ প্রাচীন কবি। তাঁর কাছে আজ ক্ষমা চাইব, 
প্রার্থনা করব এই জন্ঠে যেঃ আমর] একদিন যে সম্িত হারিয়েছিলাম তিনি 
যেন তা ক্ষমা করেন। বাংলার কাব্য পুরাণ বাংলার লোকেরা জানে না। 
তাই আজ দুর্বোধ্য সাহিত্য সৃষ্টি হুচ্ছে। কুমুদরঞ্জন কিন্তু প্রাচীনতায় 
আস্থাশীল এবং কুমুদরঞ্জনের কবিতা সহজ হ্রন্দর সুষমায় মণ্ডিত। তার 
কবিতার নূতন রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে দেশের গ্রামীন মান্ধষ ও কৃতি 
প্রীতির মধ্যেই। 

ভারতবর্ষ কাউকে ফিরায় না, সকলকেই গ্রহণ করে কিন্ত তাই বলে 
নিজেকে ভূলে যেতে যেতে, এ কথা ঠিক নয়। কুমুদ্ররঞ্জন কথনও নিজের 
দেশকে, সংস্কৃতিকে, এতিহকে ভূলে যান নি। আজ বাংলাদেশের গ্রামে 
কবি লোকজীবনের কবির কথা মনে করতে হুলে কুমুদরঞনের নাম মুহুর্তে 
মনে পড়ে যায়। 

কুমুদ্বরঞ্জনের* কাব্যের সাধনা এবং ভগবানের সাধনায় প্রভেদ নেই । 
ভার জীবন সাধকের জীবন। তিনি তার জীবনদেবতার সন্ধান পেয়েছেন 
ভার কবিতায় । তার উত্তরাধিকার যেন আমরা বহন করতে সক্ষম হই, 
আজ শুধু এইটুকুই প্রার্থন।* 


ঞ কবির ৭৪তম জন্মজয়ন্তী সম্ঘধনায় সভাপতির অভিভ:বণ 
*স[হিত্যতীর্ঘ ১৩৬৫ পঞ্চম বাধিকী জষ্টব্য 


আমাদের কুযুদ-দা 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় . 


শ্রীমান রমেন মল্লিকের সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। সেই সুত্রে 
তার প্রতিষিত প্রতিষ্ঠান সাহিত্যতীর্থের সঙ্গেও । 

এই সাহিত্যতীর্থের প্রথম তীর্ঘপতি আমার যতদূর মনে পড়ে কৰি 
করুণানিধান বশ্ট্যোপাধ্যায়। তিনি লোকাস্তরিত হুবার পরে কবি কুমুদ 
রঞ্জন মল্লিকই হলেন দ্বিতায় তীর্ঘপতি। তিনি আমরণ এই প্রতিষ্ঠানকে সেব। 
করে গেলেন। ূ 

কথি কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে আমার পরিচয় শুধু সাহিত্যতীর্থের ভীর্থপতি 
ছিলেন বলেই নয়। সেও আজ অনেককাল আগেকার কথ।। কবি 
নজরুল ইসলাম যখন ইস্কুলের ছাত্র তখন আমি ছিল'ম তার সহপাঠী। 
অকম্মাৎ আমি তার কাছে ছোট একখানি কবিতার বই দেখলাম। লেখক 
কুমুদ্ররঞ্জন মল্রিক। ইস্কুলের ছাত্র হলে কি হবে, আমরা তখন একান্ত 
সঙ্গোপনে সাহিত্য চা করি । নজরুল লেখে গল্প, আমি লিখি কবিতা । 
কাজেই কুমুদরঞ্জন মল্লিক নামটির সঙ্গে আমার আগে থেকেই পরিচয় ছিল। 
কবিতার বইটি আমি নিয়ে নিলাম, “তুমি কবিতার বই নিয়ে কি করবে ?+ 
নজরুল বললে--“আমি ও" মাথরুন ইস্কুলের কয়েক মাসের ছাত্র ছিলাম; 
একদিক দিয়ে ধরতে গেলে উনি আমার গুরুদেব । রাত্রে লুকিয়ে টি 
তোমাকে ন! জানিয়ে আমিও কবিতা লিখছি । 

“কই দেখি তোমার কবিত। ?? 

দেখলাম তার অস্কের খাতায় একটি কবিতা সে লিখছে--“গুরু প্রণাম”-_ 
কবি কুমুদরগরনের উদোশ্টে অজ প্রণাম নিবেদন । এইটিই বোধ হয় ভার 
প্রথম কবিতা । 

নজরুল গল্প লেখক নয় আসলে সে একজন কবি তা আমি আগেই 
জানতাঁম। আর জানতাম আমি কৰি নই, আমি আসলে একজন গল্প 
লেখক।' 
.. আমরা কিছুদিন পরেই নিজেদের সাহিত্যকর্মের রপ বদল করে নিয়ে 
ছিলাম। নজরুল তার পরবর্তী জীবনে গল্প ছেড়ে “কবিতা পিখলে, কবিও। 
লিখে খ্যাতি অজ্জন করলে তখন যে সে এমন একটা কাণ্ড করে বসবে তা 
আমিও জানতাম না। আমাকেও না জানিয়ে গোপনে সে কবি কুমুদরঞ্জনকে 
একখানি চিঠি লিখে বসেছিল। চিঠিতে কি লেখ! ছিল আঘি জানি না 
সেই চিঠি পাওয়া মাত্র বৰি কুমুদর্ঞজন একদিন একটি ব্যাগ হাতে নিয়ে 
আমাদের ৩২ কলেজ ট্রাটের দোতলার আস্তানায় হ্বয়ং এসে হাজির । 


€ণ 


কবর সঙ্গে নজরুলের এবং আমার হুজনেরই এই প্রথম পরিচয় । 
নজরুলকে তিনি ইন্ুলে দেখেছেন মাত্র কিস্তু বিশেষ পরিচয় কিন্তু হয় নি। 
তার-ই একজন ছাত্র যে এমন কবিখ্যাতি অঙ্জন করবে তা তিনি ভাবতেও 
পারেন নি। নজরুলকে হু-হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। নজরু” পায়ে 
হাত দিয়ে প্রণাম করলে। 

আমার পরিচয় আমি দিতে চাই নি, আমি শুধু সেই প্রিয় দর্শন গৌরবর্ণ 
খর্বাককৃতি নিরহগ্কার খ্যাতিমান কবিকে দেখেই খুশি। নজরুল কিন্তু 
ছাড়লেন না। একক্ষন খ্যাতিমান গল্প লেখক বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন । 

কবি তার আর এক প্রিয়-শিষ্য কবিকে কত আশীর্বাদ যে করলেন সে 
সব কথা আজ আমার মনে নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে তিনি বলেছিলেন, 
“তোমার কবিতা পড়ে তোমার প্রতিভা যে কত বিরাট তা আমি বুঝতে 
পেরেছি । ভোমাকে পেয়ে সারা দেশ একদিন গর্ব অনুভব ফ্রবে এই আমি 
বলে গেলাম ভুমি দেখে নিও ।” 

নজরুল তখন তরুণ যুবক আর তিনি প্রো । ভেবেছিলেন, নজরুলের 
আগেই তিনি চলে যাবেন। তাই গেলেন_ কিন্তু পরিণত পূর্ণ বয়সে । 
'নজরুল এখনও বেঁচে রয়েছে । বাহাত্তর বছরের ব্ুদধ। কবির সে ভবিষ্যৎ 
বাণী উপলব্ধি করবার ক্ষমতাও নেই ! 

কলেজ গ্ীটের দোতলায় কবির সঙ্গে নজরুলের সেই যে পরিচয় সেই 
'তাব প্রথম এবং শেষ । 

কিন্ত আমার সঙ্গে কবি কুমুদরগ্জনের আরও ছৃ"চারবার দেখ। হয়েছে। 
যখন-হ দেখা হয়েছে, তখনি তিনি নজরুলের কথা আমাকে জিজ্ঞাস 
করেছেন। 

স্েহপ্রবণ পিতার মতো! আবেগ ব্যাকুল কণ্ঠে একবার তিনি আমাকে 
একটুখানি আড়ালে ভেকে নিয়ে গিয়ে বাব্ংবার জিজ্ঞাস। কবেছিলেন--“সে 
নাকি পাগল হয়ে গিয়েছে !? 

কি রকম পাগল, কোথায় কোথায় চিকিৎস! হয়েছে, ক করে সে লোক- 
জনের সুঙ্গে, কি রুকম ব্যক্হার করে, এই রকম সব খুঁটিনাটি কথ|_সে আর 
শেষ হতে চায় না। . ৃ 

. তার পর আমার সঙ্গে তার শেষ দেখা তার দেশের বাড়িতে কোগ্রামে 

সাহিত্যতীর্থের তরফ থেকে আমরা সদলবলে গিয়েছিলাম তার জন্মদিনে 
তাঁকে স্র্ধনা জানাতে । তারাশংকর আমার সঙ্গে ছিল আবও ছিল অনেক 
কবি সাহত্যিক বন্ধু। রমেন (মন্ত্রক) আমাদের সেখানে নিয়ে 
গিয়েছিল। ” 

কলকাত। থেকে ট্রেনে চড়ে, বাসে চড়ে, পায়ে হেটে অজয় নদী পেরিয়ে 
ভার গ্রামে যাওয়ার সে বিচিত্র আনন্দের কথ। জীবনে ভুলব না। 


৮ 


অজয়ের তীরে ছোট্ট একটি শ্রামের এক প্রান্তে ছোট বড় নানান্‌ রকম 
গছে ঢাকা কয়েকখানি বাড়ি দেখে মনে হয় ছোটোখাটো৷ একটি আশ্রম» 
যেন তীর্থভূমি। 

কবি কুমুদরঞ্জন ছিলেন দূগের মানুষ, কবে যে তিনি এভ কাছের মানুষ 
হয়ে গেছেন বুঝতে পারি নি। কবি কুমুদরঞ্জন হয়েছেন “কুমুদ-দ” | 

সারাদিন সারারাত এবং তার পরের দিন আমর! সবাই মিলে থাকলাম 
ভার বাড়িতে । অজয়ের জলে সাঁতার কাটলাম ক্গান করলাম, সারি বেঁধে 
পাতা পেতে খেতে বসলাম । মনে হুল যেন আমর! অতিথি নই এ যেন 
আমাদের নিজেদের বাড়ি। সে রকম হাস্ভতা সে রকম আতিথেয়তার স্পর্শ 
আমরা আর কখনও কোথাও অনুভব করি নি। 

আমর দকলেই গেছি কলকাতা থেকে, সম্মানিত অতিথি বলে আহার্য 
বন্ত মনে করেছিলাম সবই হবে বুঝি বিদেশঘে”ষা, কিস্ত খেতে বসে দেখি 
সবই পল্লীগ্রামের মাটিতে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট টাটকা সব্জি এবং তার বন্ধন 
প্রণালীর মধ্যে বৈদেশিক ছাপ কোথাও নেই। ৰরং এষন একটি পলীসুলভ 
বৈশিষ্ট্য আছে যার উপাদেয় স্বাদ একবার খেলে আবার খেতে ইচ্ছা! হয় 

কুমুদরঞ্জনকে সবাই পল্লীকবি বলতো! । আমর! সেই নিরাসক্ত নিরহক্কার 
মিষ্ট-মধুর মানুষটির পলীভবনে গিয়ে অবিম্মরণীয় আনন্দ উপভোগ করে 
এসেছিলাম । 

তপোবন কাকে বলে জানি ন। তপোবনের কথা শুধু বইয়েই পড়েছি। 
খনেছি মুণিখধিরা সপরিবারে সেখানে বাস করেন, আমরা কিস্ত সচক্ষে 
দেখে এলাম আমাদের খষি-কবি কুমুদরঞ্জনের ,পল্লী তপোবন এবং তার 

স-পরিবার আশরম-_ সেখানে আবাঁর যেতে ইচ্ছা! করে কিন্তু হায় সে আশ্রমের 

প্রাণপুরুষ কবি কুমুদরঞ্জন আজ শোকান্তরিত | 


কৰি কুমুদ্ররঞ্জন মল্লিকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি 
হিরণয় বন্দ্যোপাধ্যায় 


পাথুরিয়াঘাটার সাহিত্যতীর্ঘ দেশের অন্তম খ্যাতিমান সাহিত্য প্রতিষ্ঠান ।' 
সকল বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরই সেখানে সমাবেশ ঘটে। তার আর এক 
বৈশিষ্ট্য তার তীর্ঘপতি নির্বাচনে উপযুক্ত রুচির পরিচয় । সাহিত্যের আর্দিরপ 
কাবা। সেই বিবেচনায় তার প্রথম তীর্ঘপতি কৰি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও দ্বিতীয় তীর্থপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন বাংলার বধিষ্ঠ কৰি সর্জনবরেণ্য 
কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়। পরিণত বয়সে তার পরলোক গমনের পর 
তীর্থপতি হিসাবে যিনি নিবাচিত হলেন তিনিও কবি এবং সকলের 
বয়োজ্যে্, শ্রীনরেন্র দেব, সকল বয়সের সকল সাহিত্যিকের নরেন দা। 
এ বিষয় তিনি সেকালের আর এক সাহিত্যিক জলধরদ[র সহিত তুলনীয়। 
২ 
কবি কুমুদ্ররঞ্জন আমার থেকে বয়সে অনেক বড় । তিনি যখন বি. এ, পাশ 
করেন আমি তথন জম্মাই নি। যখন পড়তে শিখেছি তখন তিনি প্রতিষিত. 
কবি। ছে।টবেলায় তার কবিতা পড়ে কত আনন্দ পেয়েছি। আমার 
পরম সৌভাগ্য তার সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হতে পেরেছিলাম। 
প্রথম পরিচিত হই ভার জে্টপুণ্র শ্রীজ্যোৎ্ন্বানাথ মল্লিকের গৃহে বহুকাল 
আগে। তার সহিত শেষ দেখা হয় যখন কয়েক ৰছর আগে সাহিত্যতীর্থের 
পক্ষ হতে তাকে বিশেষ সন্বর্ধন। জানানে! হয়। সেই উপলক্ষে তার ভাষণ 
শৌনবার এবং সভার শেষে বালিগঞ্জ প্রেসে তার পুত্রের বাড়ি পেছে দেবার 
সৌভাগ্য €য়েছিল। 

বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট কবি হিসাবে কুমুদ্ররঞ্জনের লাম বাংল! সাহিত্যের 
ইতিহাসে স্থায়ীভাবে রক্ষিত হবে। তার লেখনী অবিরাম ধারায় যে শত 
শত কবিতার জন্ম দিয়েছে তার! বিগত কয়েক দশক ধরে কত মাপিক 
পত্রিকার শোভা বর্ধন করেছে । কাব্যগ্রন্থ আকারে কাব্যরসিকের স্থায়ী 
আনন্দের আকর হয়ে তার! বিরাজ করেছে। সম্প্রতি ভার বিপুল কাব্য 
ভাণ্ডার হতে সঞ্চিত করে “কুমুদরঞ্জনকাব্য-সম্ভার? নামে একটি সংকলন গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়েছে । 

রবীন্ত্রযুগের কবি হয়েও কুমুদরঞ্জন নিজন্ব বৈশিষ্ট্য নিঞ্জে রচনা করে 
নিয়েছেন। তা চিন্তিত হয়েছে তার কবিতার বিষয়বস্তর দ্বার] এবং ত্বকীয় 
রচনা রীতির ছার] ভগবৎ ভক্তি, দেশপ্রেম ও পল্লীগ্রীতির এই তিন মূল 
ভাবধারা ভার কাব্যশ্রোতদ্ষিনীকে যেন ত্রিবেণী সঙ্গমের মতই বিচিত্র করে 
ভুলেছে। ভার ঘাড়ি অজয়ের ধারে অবস্থিত ছিল। এ বিষয় তিনি কবি. 


স্কট ৩ 


জয়দেবের সগোত্র । তার বন্তা কতবার তার ঘর ভেঙে দিয়েছে । তার 
উল্লেখ ভার একাধিক কবিতায় পাওয়া যায়। তবু তিনি অজয়কে এত 
ভালোবেসেছিলেন যে তার কোলেই সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন। 
তান রচনাব্বীতিরও একটি নিজন্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তার থানিকট। প্রমাণ 
হয় তার জ্ঞানের বিরাট পরিধি হতে। বিশ্বের ইতিহাস ও ভুগোলের 
সহিত তিনি এমন নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলেন যে ভারতের বাহিরের নান। 
স্থান এবং নানাদেশের বিশিষ্ট এ্রতিহাসিক চরিত্রও তার রচনাম্ম আত্ম প্রকাশ 
করে বসেছে । এ বিষয় তার সহিত তুলনীয় দ্বিতীয় বাঙালী কৰি খুঁজে 
পাওয়া যাবে না। যেমন বাংলার মাটিতে ত্রাক্ষালতা রোপপকে উপলক্ষ্য 
করে তিনি বলছেন-_ ূ 
'রীজপুতনায় আনলে তুমি ল্যাপল্যাভের মেয়ে।? 
কিন্তু ভার রচনারীতির সব থেকে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল কবিতায় উপমা- 
মাল। প্রয়োগ, একই বিষয় বর্ণনা করতে বহু উপমার প্রয়োগ । তার দৃষ্টান্ত 
সাহিত্যে বিরল নয়। বঘুবংশে কালিদাসের গঙ্গ।যমুন। সংগমের বর্ণনায় 
্কাইলার্ক? কবিতায় শেলীর তার চমৎকারিতার বর্ণনায়, “কুষ্ণচকলি” কবিতায় 
কালো মেয়ের কালো হব্িিণ-চে1খের চ1হুনির রবীন্দ্রনাথ কল্লিত বর্ণনায় তারই 
সুন্দর দৃষ্টাস্ত মেলে। কিন্তু এগুলি ব্যতিক্রম। কুমুদ্রঞ্জন তার ব্যবহার 
করেছেন বারবার অনেক কবিতায়। তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে স্থাপন করে 
তার সঙ্বন্ধে আলোচন। শেষ করা যেতে পারে। তার “ছেলে বুড়ো” শীর্ঘক 
কবিতায় তরুণ ও প্রবীণের তুলনামূলক বর্ণনায় প্রথম স্তবকটি এই ঃ 
তোমরা কচি, তোমর] কাচা, আনন্দ মুকুল, 
আমরা হলাম বৃস্তশিথিল ঝরার আগের ফুল। 
তোমরা প্রভাত আমর] যে সাঝ, 
আমরা বিরামঃ ভোমরা যে কাজ 
তোশবা হলে সত্য খাটি, আমব। নেহাত ভূল । 


কুমুদ্ব_-তীর্ঘে 
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 


মোটরবাস যখন নৃতনহাটে তার শেষ £স্টপ+ এ গিয়ে ঈীড়াল তখন বেল।' 
আড়াইট1। চৈত্র মাস শেষ হয়ে এসেছে; বৈশাখকে অভিনন্দন করে যাওয়ার 
আয়োজণ চলছে, রাট়ের নির্মেঘ আকাশ আর গৈরিক ধবিত্রী যেন জ্বলছে । 
বর্ধমান থেকে ছোট গাড়িতে এসে যখন নামল|ম, চোঁখ ছুটে1 জালা করছে 
রুক্ষ প্রান্তরের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে বুলিয়ে। তার পর মোটরবাঁস তার পর এই 
নৃতনহাটের বাজার । 

সমস্ত বাজারট। ঝিমিয়ে বয়েছে। 

বাসটা দাড়িয়েছে একটা ছোট চায়ের দ্রেকাঁনের সামনে । হোঁন্ড-অল্‌ 
আর সুটকেস তারই এক পাশে নামিয়ে রেখে একটা বেঞ্চে বসলাম। 
একটানা এতক্ষণ এসে এবার একটু চিন্তায় পড়ে গেছি। খবর দিয়ে আস! 
হয় নি। * বয়স হয়েছে খুব বেশি+ একা মানুষ, আর যে ধরনের মাঁছষ+ খবর 
পেলে হয়তো! নিজেই এসে উপস্থিত হবেন। . তাতে মন বেশ সায় দেয় নি। 
তা ভিন্নঃ এখন সেট। বুঝেছি, কবির কাব্যও অনেকটা বিভ্রাত্ত করেছিল 
আমায় । অত নরম হাত, যাই ধঝেন রসে যেন ফেটে পড়তে চীঁয়ঃ তাই 
থেকে একট! অতি কোমল স্সিপ্ধ পরিবেশের চিত্র আকা হয়ে গিয়েছিল 
আমার মনে। নামৰে, গাছে ঢাকা ভিজে মাটির পথ বেয়ে উঠবে! গিয়ে 
বাড়িতে, এই ছিল ধারণা । একেবারে যে সব টা কাগুডকারখানা তা কি 
করেজানবো? , 

যখন সব উল্টে গেল তখন আরও একট ভয় এসে জুটলো, বাড়িতেই যদি 
না! থাকেন কবি 

ভয় আরও এই জন্তে যে_ধার আলে! দেশময় ছড়িয়ে রয়েছে, তার 
একেবারে পায়ের কাছে যদি অন্ধকারই জমাট হয়ে থাকে । তাইতো দেখেছি 
সাধারণ নিয়ম। দোকান প্রায় শুন্ত, জন পাঁচেক যার] রয়েছে, দোকানের' 
একট। ছোকরা, বাসের ড্রাইভার, কপাক্টারঃ জন তিনেক চায়ের খদ্দের__.. 
তারা কি আদে৷ জানে কবির কথ11 নৃতনহাট থেকে কোখ্রাম আলাদাই 
তো+ কতটা আলাদ। ভাও আবার নেই জানা। . . 

ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞাসা করলাম_-চেনে কুমুদরঞ্জন মঙ্লিককে 1 তিনি কৰি 
মানে ছড়াটড়া লেখেন আর কি (ওদের ভাষাতেই তে! বোঝাতে হবে). 
_কোগ্রামে বাড়ি--কভট। দূরেই বা কোথাম এখান থেকে? আছেন তিনি 
বাড়িভে ? খবর রাখে কেউ এখানে ? 


শর ছু 


ভয়ে ভয়ে অনেকগুলো প্রশ্নই ঠেলে বেধিয়ে পড়ল; যে কোনো 
একটার একটু যদি সন্ধান পাওয়া যায়। 

একটু বিশ্মিত কৌতৃহলেই সবাই শুনছিল, প্রশ্নগুলো! শেষ হলে উত্তরের 
আর পাণ্ট। প্রশ্নের ভিড় পড়ে গেল-_ 

কবিকে চিনবে ন| এ শ্তল্লাটে এমন কেউ আছে নাকি? কথা ফোটার 
'পর থেকেই তার ছড়া আওড়াচ্ছে। 

»*কোথ্রাম ?-ম্বামি সেখানেই যাৰ! 

এ তে! কোগ্রাম_-এ বাগানট1 পেরিয়েই খানিকটা গিয়েঃ অজয়ের 
'ধারে, যেখানে কুন্গর এসে অজয়ে পড়েছে--ডাকলে সাড়া পাওয়া যায়।*." 
কোথা থেকে আসছি আমি? দ্বারভঙ্গ।? সে তো পশ্চিমে, অনেক দুর ! 
সেখান থেকে দেখতে এসেছি কবিকে? 

বিশ্ময়ে সবাই একটু মুখের দিকে চেয়ে রইল । রেশ একট! নৃতন আবিষ্কার 
সবার ; তাদের কবি যে এত দুরের মানুষেরও কবি এটা কৰে জানত 1। 

অন্বস্তিটা এড়াবার জন্টে প্রশ্নটার পুনরুক্তি করল।ম-_-তা আছেন কৰি 
' গ্রামে £” 


গ্রাম ছেড়ে যাওয়।র উপাযর আছে যে যাবেন? 
“কেন অশ্থখ-বিহ্গথ করেছে নাকি 1*_বেশ শক্ষিত হয়েই প্রশ্নটা করলাম 


আমি। 
“অস্থথ-বিশ্ুখ ওঁর শক্রর হোক ।* দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল, একজন 

'মন্তব্যটুকু করে পাশের বেঞ্চটায় উবু হয়ে বগল, বলল-_কোগ্রাম ছেড়ে উনি 
অন্ত কোন ঠাঁই যাবেন তার তে। উপায় রাখেননি মা মঙ্গলচণ্তী। এ মন্দিরটুকৃ 
আর এ অজয়-_একেবারে বেঁধে রেখেছে যে ওনাকে । এই তো! গত সনের 
কথা, দামোদরের ধাধ টপকে বস্তায় সারা দেশ ভাসিয়ে দ্িলে_কে কোথায় 
দাড়ায় ঠিক নেই, যে যেখানে একটু মাথা গৌজবাঁর ঠ(হ পেলে, সরে পড়ল, 
যেদিকে চোখ ফেরান শুধু জল, জল আর জল। তা এক পা নড়াতে পারলে 
কেউ ওঁকে ভিটে ছেড়ে ? এঁ রকম সব ছেলে, এ বলে আমায় দেখ ও বলে 
আমায় দেখ.) তাদের সঙ্গে জেসার জজ-ম্যাজিষ্টর-_-আপনি ছেড়ে দিন গ্রাম 
কটা দিনের জন্তেঃ আপনিই যদি শেষ হয়ে যান তো কোগ্রামের থাকে কি! 
.* নী, কোগ্রামই যদি যায়, মা মঙ্গলচণ্তীর মন্দিরই যদি যায় তো আমার 
থেকে ফল কি? শেষ হুই তে! একদঙ্গেই হব শেষ। "*' আজে হ্থ্যা, 
তবে আর আপনাকে বলছি কেন? লোকটার আকার-প্রকারই মানুষে 
মতন, কিন্ত আসলে আপনার আমার মতন মানুষ তে৷ নয় | বাড়ি-ঘর ঝুপ 
ঝুপ করে বানের জলে ভেঙে পড়েছে_গেরাহি নেই একেবারে | য| করেন 
মা মঙ্গলচণ্ডী। ত। করলেনও তে মা। জাগ্রত হয়ে আগলে রয়েছেন 
ছেলেকে, বেইমানি তো! করতে পারেন না। অমন পেল্লায় বন্ধে কেচোর 


মতন কোথায় গিষে সেছবল কেউ টেরও পেলে না! তার পর এখন গিয়ে 
দেখুন, মেটে ঘরের জায়গায় দালান, পাকা রক, উঠোন--মা চোখ বুজে বসে 
রইলেন কি করে বলি?” 

এই করেই তো গড়ে ওঠে দেশের ট্র্যাডিশন বা! এভিহ-_-কবিকে নিয়ে 
মহাপুরুষকে নিয়ে । সত্যকে কেন্ত্র করে কল্পনা হয় বিকশিত । জয়দেব, 
চণ্ীদাস, আরও কত সব। কবি হলেন তো তাকে কাহিনীতে কাহিনীতে 
যেন আরও দেশের মাটির সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে চায়। কৃমুদরঞ্রনকে নিয়েও , 
আরম্ত হয়ে গেছে। 

আসল কথাট। হচ্ছে মূল প্রকৃতিতে সব মান্থৃষই কবি। রাঢ়ের মানুষ 
€বোঁধ হয় একটু বেশি করেই। 


কবিকে এই বোধ হয় দ্বিতীয় বার দেখলাম । প্রথমবার দেখি মহাবোধি 
হলে, কাব করুণানিধানের সংবর্ধনায়। নিমন্ত্রণ দিয়ে বেখেছিলেন-_ 
“একবার আসতে হবে কোগ্রামে |, সেই থেকে সুযোগ খুজছি + কিন্তু অন্য 
সব সুযোগ যেমন স্থুলভ, তীর্ঘযান্তাট! তো। তেমন হতে পাবে না। এই 
এতর্দিনে হল ॥ 

ডাকলেই সাড়। পাওয়া যায় একেবারে এতট। কাছে নয়। লোক 
পাওয়াও যায় না যে মোটঘাটগুলে! নিয়ে যাবে, চৈত্র শেষের আকাশ থেকে 
রোদ ওদিকে ঠিকরে পড়ছে। শেষ .পর্যস্ত টো ছেলে পাওয়া গেল। 
বসেই ছিল, কবির আলোচনায় ঘরটা! যখন বোধ হুয় বেশ একটু কাব্যাভিষিক্ত 
হয়ে উঠেছে, দব জনেই পৌছে দেওয়ার জন্যে খানিকটা! যেন ব্যগ্রই হয়ে 
উঠল। দুটিই মুসলমান । এখানকার স্কুলের ছাত্র। পথে এসে বুঝলাম 
ক্কুল-পড়,য়ার ম্বেচ্ছাসেবক বৃত্তি এটা, তিনশ মাইল থেকে ভাদ্দের কবির 
কাছে এসেছে জেনে বৃত্তিট! প্রবুদ্ধ হয়ে উঠেছে। 

গল্প করতে করছে চলেছে। ... গ্ঠ্যা পড়েছি বৈকি ওর কবিতা । 
স্কুলের বইয়ে । তা! ভিন্ন এমনি নিজেরাঁও।” শুনিয়ে যাচ্ছে। গ্রাম 
পেরিয়ে মাঠ, মাঠ পেরিয়ে অজয়-কুন্নরের সঙ্গম। জল নেই এখন। বালি 
ভেঙে কোগ্রামে গিয়ে উঠলাম। বিশ্বাস হচ্ছে না যে পৌছে গেছি। 

রাস্ত থেকে উঠেই গাছপালায় ঢাকা একটি প্রাঙ্গণ, ডান দিকে কয়েকটা 
'াঁল| ঘর, সামনে দালান, কবির বাড়িট। একেবারে কাছে এসে অনিশ্চয়তার 
ধুকপুকুনিটা বেড়ে গেছে। একরকম নিঃশ্বাস বন্ধ করেই এক জনকে পর্ন 
করলাম- “কুমুদদা আছেন বাড়িতে ?? 

তার উত্তর দেওয়ার আগেই বেরিয়ে এসেছেন কবি। অবশ্ঠ কতকটা 
-আন্দাজেই ধরে নিতে হুল-সেই প্রথম দেখার পর বয়সের দিকে 
'অনেকখানিই এগিয়ে যাবেন তো। তবে আমার যেটুকু সংশয় তা উদ্টে 
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দিকেইঃ ভেবেছিলাম নিতান্তই স্থবির একজনকে দেখব, হয়তো! এই অসহ্ছ, 
গ্রাম্মের তাপে আবাম চেয়ারে নিঝুম হয়ে বসে আছেন। তার জায়গায় 
বেখিয়ে এসে ঘিনি দাড়ালেন-_বেশ সিধা, চোথ দুটি উজ্জ্বল, একটু চঞ্চলও+ 
চলবার দাড়াবার ভঙ্গিতেও বেশ একটা সজজীবভা! রয়েছে । পূর্বাপর একটু 
মেলাবার কক এসেই যাঁয়, তার মধ্যে প্রশ্ন হল-_“কোথা! থেকে আসছেন 
আপনি ?? 

বললাম-__ঘারভাঙ্গ। থেকে আসছিঃ আমি ভচ্ছি-.., 

'“বিভূতি ! ...আরে এসো, এসো! আছ কেমন? এলে কি করে? 
কঃ চিঠি রি নি তো! কোনো-__একটা চিঠি দিতে হয় ব্যবস্থা! করুম 
নিজে যেতুষ" 

আলিঞন বদ্ধ হ়েছি। প্রশ্ন অনুযোগ বধিত হচ্ছে। 

“ওগো, কে এসেছে দেখে !? ছেলেমান্ষের মতো। উদ্বেল কণ্ে ডাক দিতে- 
কবিপত্বী কেদিয়ে এলেন ভেতরে দিক থেকে, কন্তা আর একটি নাতনী ॥ 
একটি প্রশাস্তি ছেয়ে রয়েছে দৃষ্টিতে, সবশরীবরেই । মনে হল এই ভাব-পাঁগল, 
আত্ম-ভাল1 মানুষটিকে ঘিরে-ঘুরে সংসারের সীমার মধ্যে ধরে রাখতে: 
ব।থখতে যেন এইরকমট] দড়িয়েছেন। 

কি বললেন-_- এ হচ্ছে বিভূতি! তোমার কাছে কত বার বলেছি। 
বই পড়েছ। তিন শ মহল দূর থেকে দাদাকে দেখতে এসেছে-_সেই ঘপর' 
ভাঙ্গা থেকে এই রোদ মাথায় করে !? 

অল্প একটু লজ্জিত প্রশয়ের হাসি নিয়ে আমার পিকে চাইলেন কবিপত্রী । 
বোধ হয় শিবের সংসারে অতিথি এসে পড়লে শিশুকল্প স্বামীকে নিয়ে শিব- 
গ্ৃত্নীর এই অবস্থ।ই হ'ত। 

ওর দিকে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন-_“হাত পা ধুয়ে জলটল খেয়ে আগে 
একটু ঠাণ্ডা হতে হবে তো ।, 

মেয়ের পিকে চেয়ে শরবৎ করতে বললেন। আমায় বললেন_ “ঘরের 
ভেতরে আনন আপনি ।” 

দাদ। বললেন- “হ্যা ভাই, আগে ঘরের ভেতরে এসে বসে।1..ওকে: 
তুমি “আপনি? বলছ কেন? কত ছোট আমাদের চেয়ে।? 

বেশ একটু জোরের সঙ্গেই গুর দিকে চেয়ে বললেন শেষের কথাগুলো ॥ 
গুরও একট] মন্ত বড় ভুল ধরে দিতে পেরেছেন। বেশ খুশি । 

ছুদিন ছিলাম | দেখলাম ঠিক" এই ধাচেই গড়া! সংসাবটি। শাস্ত» 
সংষত, সংহত । পুন কি কষে? 

শুধু তে! অক্রস্ত নয়, নির্ল, নিক্ষলুষ। এ যুগে হা হৃর্পণত। শু 
নিক্ষলুষও ভে! নয়, অনন্ত অসীমের সঙ্গে ভাল-লয়ে বাধা_- 
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দাদার একটা কবিতা থাকলে সমস্ত পত্রিকাটা! যেন নিক্ষলুষ হয়ে ওঠে। 
নয় কি? 


আর কি অপূর্ব পরিবেশ ! 

রোদ বেশ ভালে! করে পড়ে এলে আমর] বেরিয়ে পড়লাম ঘর ছেড়ে। 
সামনের মতো! পেছনেও একটা উঠান, তবে ভেতরের উঠান হলেও পাচিল্‌ 
দ্বিয়ে ঘের। নয়? ছুর্দিকে পাঁক। ঘর, বারান্দা, মাঝখানট একটু খালি, তার 
পরেই নানারকম গাছ, লতাগুল্স, ক্রমেই ঘন হতে হতে চারিদিকে ছড়িয়ে 
পড়ে একটি অবিচ্ছিন্ন ছায়াকে আটকে রেখেছে । মাঝে মাঝে যত্র কবে 
আছ্ছানো ফুলগাঁছ। বুনফুলদেরও অবহেল। নেই। 

সমস্ত জায়গাটা] উচু একট ভিট জায়গা, আস্তে আস্তে নেমে গিয়ে 
কৃন্ধর নদীতে শেষ হয়েছে । উঁচু বলেই নদীর ওদিকে দিকচক্র পর্যন্ত 
বিদ্ৃত টান! মাঠটা যায় দেখা । 

পরিচয় দিতে দিতে দেখিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। কোন ফুলটার কি নাম, 
কি ইতিহাস এখানে আসার । কুন্ধুরের ওপারে ক্ষেতের এ অতথানিটা গর । 
বস্তায় এঁ পর্যন্ত জল ঠেলে এসে “ছল, জমিট! এদ্দিকে নিতান্তই উঁচু, একেবারে 
ডুবে যায় নি।"*"মার দয়া । 

" মার দয়ার কথা পদে পদেই। মা হলেন মঙ্গলচণ্ডী, সতীর দেহের 
কোন্‌ একট! অংশ পড়েছিল এখানে । কোথ্াম পীঠস্কান | শুধু তাই নয়, 
চৈতন্তদেবেরও আগমন ঘটেছিল এখানে । শাক্ত-বৈষবের মিলন.কেন্ত্র । 

“গত সনের বন্যায় আমায় কোগ্রাম ছেড়ে যেতে বলে সবাই। কিকত্ে 
হুয় বল তো৷ ভাই? এবার চল ওপ্দিকটা।” 

নৃঙন মন্দিরট! দেখলাম । ঠিক মন্দির নয়” একটি ছোট পাকা ঘর। পুরুত 
ঠাকুরকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন । প্রতিম! দর্শন করে আমর! গ্রামের দিকে 
এগুলাম। 

বিরূল-বস্তি গ্রাম । হতশ্রীই অনেকটা, যেমন বাংলার সব গ্রামে হয়ে 
এসেছে । ছুঃখের কথাই এসে পড়ে। কি ছিল, কি হয়ে গেছে সেই 
আলোচনাই করতে করতে মন্থর গতিতে চলেছি । 

একটা অপেক্ষাকৃত ফাক। জাগায় এসে পড়েছি । আকাশটা হঠাৎ যেন 
বেশি উজ্জ্বল, কাছে পিঠে বড় গাছ না থাকলে যেমন হয়। : 

একটু এগিয়েই সে কি দৃশ্ঠ; ধেন এক মুহুর্তে কোথ থেকে কোথায় গিয়ে 
পড়েছি! 

অজয় নদী । দূরে দ্বিকচক্রের কোল থেকে বেরিয়ে এসে একট। বিরাট 
অর্ধবৃত্ত স্্টি করে কোশ্বামের একেবারে কোল ঘে*ষে ডান দিকে বেরিয়ে 
গেছে। এদিককার পাড়ট! একেবারে খাড়া, নীচেই খানিকট! ক্ষীণ জলধারা, 
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তার পর ধু-ধু করছে গৈরিক রংয়ের শুকলো! বালি, সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিতে 
বাঙা ছয়ে উঠেছে। তার পর পাতলা হুত্রিৎ রং, দুরে দুরে ছড়ানো! গাছপালা, 
'তার ওদিকে দ্রিকরেখা। 

অভিভূত হয়ে দীড়িয়ে আছি। কশ্মৈ দেবায় হুরিষা বিধেম ? 

কিংব! প্রশ্নই বা! কেন? যুগে যুগে নব নব রূপে যে একই দেবতা 
শরকাশ করে ধরছেন নিজেকে, তীরই তো। করব পুজী-_ 

নাঙ্গরের বাণুলীর, কোগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী মন্গলচণ্ভীর, অজয়ের-_য! 
ধকোল দিল কেন্দুবি্কেঃ কোগ্রামকে, আরও কত অপ্রকট কবিত্বীর্থকে; কে 
দানে? সৃষ্টি করল জয়দেব, কুমুদরঞ্জন। 


আর পুজা করব স্বম্ং সেই কবিদের, ধারা সেই দেবতার পূর্ণতর 
অভিব্যক্তি। 

অন্তরাগরঞ্জিত রাঢ়ের পুণ্যভূমিতে দাড়িয়ে আমার প্রণাম পাঠিয়ে 
দিয়েছি অপ্রত্যক্ষ কবি জয়দেবের চরণে চতীদাসের চরণে। 

প্রপাম জানালাম কুমুদররঞ্জনকে । 


কুমুদরঞ্জন মল্লিক 
লীলা মজুমদার 
আশির উপরে বয়স হুন্দর মান্য, ভীঁকেই নিয়ে কথা। ধুভতি-পর| বাঙালী 
মান্গষ। ছোটবেলা থেকে ছোটদের পত্রিকাদিতে কুমুদরপ্রন মঙ্্রিকের 
কবিতা পড়তাম । মনে মনে তার একটা ছবিও একে রেখেছিলাম; কিন্তু 
তাকে চোখে দেখেছে বা তীর খুব কাছে গেছে, এমন একটিও লোক পাই নি। 
এম-এ পড়ার সময় আমার একজন সহপাঠীর উপর মাঝে মাঝেই চোখ পড়ত । 
ভার রোগ! লম্বা! চেহারা, অল্প কৌকড়া চুল আর কোঁতুকে ভরা চোখ ছিল। 
তার নাম শুনলাম জ্যোৎনা মল্লিক' কে যেন বলল সে কুমুদরঞ্জন মজিকের 
বড় ছেলে । অবাক হয়ে গেলাম, কারণ কুমুদরঞ্জন মল্লিককে নিজস্ব একটা 
পরিবাপ্সের মধ্যে কখনে! কল্পনা করি নি। তার কথ। মনে করলেই মনে 
হ'ত খোলা ধান খেতের পিছনে লাল সূর্য অন্ত যাচ্ছে; গোরুর1 গোঠে 
ফিরছে; চাষীরা বাড়ি যাচ্ছে ১ বাড়িতে শাখ বাজছে; সন্ধ্যা-প্রদীপ 
জলছে ; তারি সামনে দিয়ে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। 

দেখতে দেখতে জ্যোৎস্সা আমার একজন ন্সেছাম্পদ বন্ধু হয়ে দাড়াল। 
কলকাতার হোস্টেলে থেকে পড়ত, বাড়ির বা বাবার কথা বিশেষ কিছু বলত 
না। শুধু শুনেছিলাম অজয়নর্দীর ধারে কোগ্রামে ওদের বাড়ি আর ওর 
মাবোনের। রোজ যত কাজকর্ম করেনঃ আমি একদিন করলেই অক্কা পেতাম।' 
একে খুব উৎসাহের বামী বলা যায় না। তবু জ্যোৎন্নাকে দেখলেই তার 
পিছনে একজন কোমল-হৃদয় কবিকে দেখতাম, যিনি ক্রমে ক্রমে আমার 
চোখে বাংলার শ্টামল মাটির প্রতীক হয়ে দীঁড়িয়েছিলেন। কবে যে তাকে 
প্রথম দেখেছিলাম মনে নেই, হয়তো! অনেকর্দিন থেকেই বড় চেন! চেনা 
লাগত বলেই। যখন দেখা হল, দেখলাম গভীর একট! স্সেছের সব 
আগে থেকেই তৈরি হয়ে রয়েছে। 

লেখকর! ছুই রকমের হয় । একজনর! ভেবেচিস্কে কথার পর কথা গেঁথে 
লোককে চমক লাগাতে চান। আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন হৃদয়ের কথা 
অকুঠ-ভাবে ঢেলে দেন । 

কুমুদ্রঞ্জন কোন দলের সে আর কাউকে বলে দিতে হবে না। চেহারাটার 
সঙ্গে বীরভূমের বৈষব বাউলদের কোথায় যেন সাদৃণ্ত দেখতাম। মাথায় 
খুব উঁচু নন, ঈষৎ কৌকড়া চুলগুলি বেশ লব, গলায় বোধ হয় কণ্ঠিও ছিল 
“মনে হচ্ছে, হ্িপ্ধ চোখে দুগভীর মহাসাগন্ের ভাক। তারি একট কবিতা 
দিয়ে ভার প্রতি আমাত মনের ভাব খানিকটা প্রকাশ করা যায়-- 


৬৮ 


“পরিচিত নয় তবু তারে লাগছে চেনা-চেন!, 
পরের গ্িনিস যেন আমার নিজের হাতে কেন] । 
পথের ধারের খরট। যেন কোন দেশেতে যেতে 
একটি দিবস ছিলাম হোথ। ছুর্যোগেরই রেতে। 


কোথায় গেছে ফুলটি ঝরে গন্ধ আছে জেগে, 
কণককেয়ুর কোথায় গেছে কষটি আছে লেগে । 
পড়ছে নাকো শব্ধ মনে অর্থ টেনে আনে, 
গানের কথ হারিয়ে গেছে জুরটি জাগ। প্রাখে।? 

এ ধরনের মানুষ পৃথিবীতে খুব বেশি আছে মনে হয় না। টাকা দিয়ে, 
মান-সন্মান দিয়ে এদের কেনা যায় না। কি-ই বা দিয়েছিল দেশবাসীরা! 
কুমুদ্বরঞ্জনকে ? সেই কিছু-নার বদলে যা পেয়েছিল তার তুলন। হয় না। 
তীর-ই লেখা আরেকটি কবিতার কথাও সবাইকে মনে করিয়ে দিই। 
কবিতাটির নাম “কি পেয়েছি? । 

কবি লিখেছেন-_ 

দীন রটি আমি, যা চাই পেয়েছি, ধূলা-ধুসরিত পল্লীগ্রামে, 
শঙ্খ-ঘণ্টা খোল্ু করতালে? শুনি হর্রিনাম ডাহিনে বামে। 

জল-বাহ দিয়ে ঘিরে আছে নদী, ফুলে ফলে বাড়ি ভব্িয়া আছে” 
পেয়েছি শোভনা শ্কাম বস্থমতী-_শাস্তিতে আহি মায়ের কাছে। 


মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, পূর্ণকৃটির, অল্পমুঠি-_ 
ভাহার উপরে মায়ের সোহাগ উল্লাসে আমি ফুলিয়া উঠি |, 

এ সব মানুষ (কি আজকাল জন্মায়? নিজের চোখে গিয়ে একবান্ব 
দেখেও এসেছিলাম এ 'জল-বায়ু দিয়ে ঘেরা; ছোট গ্রামটিকে। জ্যোতঘ্বার 
সঙ্গে গেছিলাম আমর ছ্বজনে, একট] রবিবার সকালে । ব্ধমান অবধি 
গাড়িতে, তার পর ওদের একট জপে, খোলা পথ দিয়ে বাতাসের বেগে। 
দেখতে দেখতে পৌঁছে গেছিলাম । দেখি ছোট একট! নদী বড় অজয় নদীতে 
এসে মিশেছে। একটা সরু লন্ব! নৌকোও রয়েছে । দাড়িয়ে দাড়িয়ে পার 
কওয়! গেল। 

তার পর একটু উঁচু পাড়ি। ভান্ই উপরে একেবারে নদ্বীর কোলে বস! 
গাছ পালায় খের1 বাড়িটি। পাখির মতে! মন ঘেন কুলায়ে এসে বসল । 
ফুলের গাছ, ফলের গাছ তরকারির বাগান, মা-বাবা, সব পেলাম। অনেক 
দিনের একটা ফাকা কিছুক্ষণের জন্ত ভরে গেল! বাড়ি বাগান ঘুরে 
দেখলাম, জল-খাবার খেলাম+ বহু কাঁল পরে কেউ দ্নানের জন্ত ভাড়া দিল । 
তাব পর গাঁ দেখতে গেলাম। সে ভুলবার নয়। আম-কাঠাল গাছে খের! 
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মাটির কুটির: পাকা বাড়ি, পুরনে। মন্দির । মন্দিরে প্রাচীন দেবতা । অমন 
বিগ্রহ কখনে। দেখি নি। নাকি কবেকার কোন যাত্রীব ডুবে যাওয়। উপান্ত 
দ্বেবতা, অজয় নদীর বালি থেকে উদ্ধার কর1। 

মন্ত্রমুপ্ধর মতো। ফিরে এলাম। 

দেখি খাবার জায়গ! হয়েছে, বাব! উচু আসনে বসে তদ্বারক করলেন, 
মা পরিবেশন করে খাওয়ালেন। ছৃপুরে হাত পাথ। নিয়ে বিশ্রাম করলাম । 
বিকেলে ফল-ফুল-আনাজ সন্ভ ধর] মাছ নিয়ে আবার বওনা হয়ে গেলাম। 

আর কখনো! যাই নি। কিন্তু এ একবার যাওয়াটাই বুকে বাস! বেঁধে 
আছে। আমার জীবনের “কি পেয়েছি”র উত্তর । 


কোগ্রামে সেই কবিতীথে 
আশাপূর্ণা দেবী 


আমার সতীর্ঘর! সবাই নাকি ছৃ'একবার করে ঘুরে এসেছেন সেই তীর্থে” 
“আমান একবারও যাওয়া হ'ল না” এই আক্ষেপটি ছিল মনে। অনেকেই 
বলেছে-+ওমা সেকি! আপনি যান নি? আপনাকে এত ভালো বাসেন, 
আপনি এত শ্রদ্ধা করেন।” 

কথাটা সত্যি, দেহ পেয়েছিলাম অনেকখানি, প্রথম দেখার দিন থেকেই 
“মা আশা বলে ডেকে কন্তার পর্যায়ে ঠাই দ্রিয়েছিলেন। জানি অগাধ 
স্সেহে ভর! হৃদয়ে সকলেরই ঠাই হয়, তবু আমি যেট] পেয়েছি সেটা আমান 


দেখা হয়েছে কলকাতায় সভায় সমিতিতে, কবির বালিগঞ্জস্থিত ও গোল- 
পার্কস্থিত পুত্রদের ভব্যনে, কিন্ত 'কবিতীর্থে'র প্রাঙ্গণে কবিকে দেখার বাসন! 
মেটে নি উনিশশে। আটবযট্রির অক্টোবরের আট তারিখ পর্যস্ত। অথচ ৰাধাও 
কিছু ছিল না? সতীর্থদের অনেকেই বলে রেখেছিলেন-_«আচ্ছা! আবার যদি 
যাই আপনাকে থবর দ্রেবে1 *'আমার তখনকার গোলপার্কের বাসার নিকটতম 
প্রতিবেশিনী কবির পুত্রবধুও বলে রেখেছিলেন “আপনাকে একবার নিবে 
যাবো--, | 

তবু হয়ে উঠে নি। 

অবশেষে হঠাৎই একদিন ঠিক করলাম--একাই চলে যাই, আজই চলে 
যাই।; ্ 
আমরা তথন শান্তিনিকেতনে রয়েছি, সেখান থেকে বাসে যাওয়ার পথ 
রয়েছে । ন তারিখের সক্কাল বেল আমি এবং শ্রীগুগ্ত চড়ে বসলাম বাসে, 
রওনা দিলাম কুমুদবরঞ্জনের ফোগ্ামের উদ্বোশে । 

অজ তীবরবর্তাঁ সেই ছায়াঘন আর ন্মেহতঘন গৃহাঙ্গনটিতে পৌঁছতে নৌকোন্ 
চড়া ছাড়া গতি নেই-_-, অতএব কাদার চড়াও ভাঙতে হ"ল বেশ থানিকটা, 
ভাতেও যেন বেশ ভীর্ঘপথের আম্বাদ ! 

গিয়ে পৌঁছলাম বোধ হয় বেল! সাড়ে দশটা এগারটা, বিনা খবরে এ রকম 
আচমক। ছৃ'জন মানুষ গিয়ে পড়ার“জন্তে লঙ্জ! অন্বস্তি একটু হচ্ছিল, কিন্ত 
লঙ্জ! টজ্জ। সব মুছে গেল কবির অক্কত্রিম হৃদয়ের আন্তরিক আহ্লাদের 
স্পর্পে। আমাদের দেখে কি খুশি. হওয়া, কি ব্যস্ত হওয়া! সত্যিই যেন 
বাড়িতে মেয়ে জামাই এসে পড়েছে হঠাৎ! . 

ভার পর লজ্জার শেষ কণিকাটিও সুছে গেল কবির পুত্রবধূর মুখে শোন] 


শষ 


কবির সংসার পরিচালন] পদ্ধতির পরিচয়ে । সংসার না বলে অতিথিশালা 
বললেই বোধ হয় ঠিক হয়। তিথি অ-তিথির বিচার নেই ঘখন তখন এসেই 
যায় অতিথি অভ্যাগতের দল। তাদের জন্তে সর্বদাই মজুত রাখা হয় বেশ 
ভালো মতো রসদ | 

“বাবার কোনে! কিছুতে রাগ নেই, রাগ দেখা যায় শুধু অতিথির আদর 
যত্বে একটু ক্রটি ঘটলে-_ | বললেন বৌমাটি। 

তখুনিই দেখতে পেলাম তার প্রমাশ। শ্ঠ/মল সবুজে ঘেরা শান্ত সেই 
বাড়িটি--( বাড়িটি না বলে তেপৌবন” বললেই যেন ভালো হয়) ঘুরে ফিরে 
দেখতে দেখতে দেখি কিছুক্ষণ আগেই এসে গেছে একটি সাইকেলে বর্ধমান: 
ভ্রমণকানী দল। 

সার! বর্ধমান জেলা! ঘুরতে বেরিয়েছে তার! সাইকেলে গুটি ছয়েক 
ছেলে । স্নান আহারের প্রয়োজন মেটাতে জায়গায় জায়গায় থামছে । সে 
দিন হানা দিয়েছে কবির গৃছে। জায়গার মতো! জায়গা জুটেছে সে দিন, 
এমন অতিথি পরায়শ পরিবার আর কোথায় পাবে? এমন অতিথি বৎসল 
গৃহকর্তা ? ৃ 
ছেলেগুলি যে কবি কুমুদরঞ্জনের বাড়িটি নির্ধাচন করেছে, এতে কবিই 
যেন ংগ্য এমনই ব্যাকুলত তার তাদের আপ্যায়নের জন্তে । সব রান্না! তখনও 
হয়ে ওঠে নি, অথচ ভ্রমণকাবীদের রয়েছে তাড়া, কবি নিজে ছুটোছুটি কৰে 
কোথা থেকে যেন নিয়ে এলেন গাওয়া খঘীয়ের শিশি+ আচারের বোতল, 
তাদের তকারির ঘাটতি মেটাতে বারবার বলতে লাগলেন; "খাওয়া ভালে! 
হল না। যেন তাদের উনি নেমস্তক্ন করে ডেকে এনেছেন।” 

ভারা যখন বিদায় নিলে, তখন তাদের “পাথেয়-স্বরূপ' কিছু টাক 
তাদের হাতে গুঁজে দিয়ে কুষ্ঠিত মনে বললেন--“আরে। দেওয়। উচিত ছিল, 
হঠাৎ এসে পড়ায়__, 

সবই দেখলাম; অভিভূত হুলাম। 

পরম বৈষবের যে গুণগুলি বৈষব অভিধানে উল্লিখিত, কবি কুমুদরঞ্জন 
ছিলেন বৈষ্ণবের সেই সর্বলক্ষণ যুক্ত । ভগবৎ প্রেমে বিহ্বল বিভোর বলেই 
বুঝি মানুষের প্রতি এত ভালোবাসা! মানুষ তার কাছে ভগবানেরই অংশ। 

ওর! চলে গেলে; পড়লেন আমাদের যত্ব আদর নিয়ে। তখন বাড়িন্ব 
গৃহিনী গৃহে অন্ুপদ্থিত, কলকাতায় রয়েছেন, তাই যেন কবির চিত্তে 
অসহায়ত। বোধ । 

ংসারে বৌমার! খুবই পটু, তবু বুঝতে পার! যাচ্ছিল, চিরকাল বার উপর 

নির্ভর করে এষেছেন, তার অনুপস্থিতিতে এটাই স্বাভাবিক । বারবারই বলতে 
লাগলেন-_এমন সময় এলে ম! আশা! যখন ভোমানধ মাসীম1 বাঁড়ি নেই !” 

যতই বোঝাই যত্ব আদরে ভরে গেছি, ভরে উঠেছে মন প্রাণ? তবু স্বপ্তি 


ন্ 


নেই ভার। আমর! নিরামিষাশী শুনেতো ছঃখের অবধি.নেই। কি করে 
তবে খাওয়ার যত্ব হবে। অথচ--খেতে বসে আমরা প্রায় অবাক | এত 
কম সময়ের মধ্যে এত আয়োজন হয়ে উঠলো! কি করে। তখনই মনে 
পড়লো-_বাড়িটি অতিথি সেবারই বাড়ি, এতেই অস্যস্থ সবাই। 
খাওয়ার আগে দেখতে পাঠালেন মঙ্গলচণ্ডী, শিবঠাকুর ও লোচন দাসের 
ভিটে। ফিরে আসার পর গল্প করে বললেন, এইগুলির ইতিবৃত্তি। 
দেখতে চাইলাম কোথায় বসে লেখেন। দেখলাম তপোবনের মতে! 
সেই গৃছে অনাড়ত্বর ব্যবস্থার মধ্যে কবির কবিকর্মের ক্ষেত্রটি। বললেন-_ 
“ঘরে বসে দেখি এই অজয়! এই অজয় আমার প্রাণ! বারেবারে ও 
আমার ঘর ভেঙেছে, তবু ওর কোঁল ছাড়তে পারি না! সরে সরে আবার 
'্বর গড়েছি। ছেলের! আর এখানে বাধতে চায় ন। আমায়, কলকাতায় নিয়ে 
যেতে চায়। আমি যেতে পারি না। এই অজয় আর কুহ্নুর এদের সঙ্গে 
আমার নাড়ির বন্ধন; কোগ্রামে ধূলো। মাটি আমার তীর্থরেণু | 
এই বিশ্বাস আর ভালোবাসা, এ একেবারে নির্ভেিজাল। দেখে অভিভূত 
হুচ্ছিলাম* তবু যখন.চারিদ্িকে তাকিয়ে দেখছি? ঘন ঝোপঝাড়ে ভর] এই 
'তপোবন থেকে বেরিয়ে আপবার পথ-_-কেবল মাত্র জলপথ, এবং অনেক 
দুরের মধ্যে কোনো৷ বড় ডাক্তার নেই, তখন ভয় পাওয়ার অভ্যস্থ মন, ভয় 
না পেয়ে থাকতে পারলো! নাঁ। বললাম--তা হলেও এখন এই জায়গায় 
একা থাকা-_ 
সেই পরম শান্ত হাসিটি হেসে বললেন--“একলা কেন ? আমার কো- 
গ্রামের মানুষরা? এরা রয়েছে তো আমার কাছে। আর আমি রয়েছি 
ওদের কাছে । জানো মা আশা, আমি যখন কলকাতায় যাই এরা ভিড় করে 
নৌকো ধারে এসে দাড়ায়, আর বাৰে বারে জিগ্যেসা করে কবে ফিরবো। 
এদের ছেড়ে আমি চলে যেতে পাৰি ?? 
তার পর একটু থেমে বললেন-__“ম মঙ্গলচণ্ডী তো! রয়েছেন ।* 
লজ্জা পেলাম ! 
সত্যিই বটে, যিনি স্বয়ং ভগবানকে ভরস। করে বসে আছেন, তার আবার 
ভয় কিসের? যেন নোঙর বাধ! খেয়া নৌকোটিতে চড়ে বসে আছেন, 
শুধু পারের মাঝির আসার অপেক্ষা । এমন আত্মসমপিত মৃততির কাছে 
যানের সাহায্যের ভরসার কথ1 বলতে লজ্জায় মাথা! হেট হয়ে যায়। মনে 
পড়লো সেই সেই লাইন ছুটি-_ 
পুজার ফুলে বাগান রচি অঙ্গনও বেশ বড়ই আছে, 
কবিতা মোর পুষ্প হয়ে ফুটছে এখন গাছে গাছে। 
আপনাকেই আজ ঘসে আমি মিলিয়ে দিই চম্দনেতে-- 
বজায় রাখি এই চাকুরী, জীর্শজর1 এই দেছেতে।, 


০০৫ 


কৰি কুমুদ্বরঞ্জন খাঁটি বাংলার কবি, গ্রাম বাংলার কবি। পঙল্লীপ্রকতির 
সঙ্গে একাত্ম এই কবির কবিতার উপাদ্দান বাংলার মাটি, বাংলার জল, 
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল; উপাদান তার বাংলার ফল ফুল তরুল্লতা, 
সংস্কার সংস্কতি ; উপাদান গ্রাম বাংলার শান্ত জীবনছন্দ, নিভৃত জীবন 
চর্চা। এদের মধ্যে যে গভীর-গমীর সুন্দর মহান প্রাণপ্রবাহ চির-প্রবহমান 
কবির প্রেমময় দৃষ্টি তাকে আবিষ্ষার করেছে, আপন করে নিয়েছে। 

কবি কুমুদ্বরঞ্জনকে তার ধ্যানের ভূমিতে না দেখলে হয়তে। এমন করে 
অন্কভব করতে পারতাম না। তিনি শুধু প্রকৃতির কবিই নয়, যেন বিশ্ব 
প্রকৃতিরই একটি অংশ। 

“কবিত] বস্তাট মন্তিফের জন্ভ, না| হৃদয়ের জন্য ? এ প্রশ্ন অনেক দিনের, 
বিষয়ট] .তর্কের, কিন্তু “সত্য+ যেখানে বিশ্বাসের ভূমিতে অচল, সেখানে তর্ক 
মাথা হেট করে। হৃদয় যেখানে প্রেমের এরশ্বর্ষে মহান, মন্তিফের সেখানে 
নত ন! হয়ে উপার নেই। 

কুমুদররঞ্জনের অশীতিপর জীবনের অনলস লেখনী এই পর্ধিচয়ই বহন করে 
এসেছে । কবির সমগ্র কাব্যস্ষ্টির মূলে আছে প্রেম। নেই প্রেম জন্মভূমি 
প্রতি, তার সংস্কার সংস্কৃতির প্রতি, মানবসমাজের প্রতি, জীবন আর জীবন 
চচার প্রতি। : 

এই প্রেমের পরিসরের বাইরে বেগ্গিয়ে পড়ে বৈচিত্র্য সন্ধান করে 
বেড়ান নি তিনি। অন্বেষণ করেছেন শুধু মানবপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকাতির 
মধ্যেকার যোগস্ত্রের রহস্তটি। তাই তার কাব্যে সীমার মধ্যে অসীমের 
অঙ্গীকার। তার কাব্যে বিন্দুর মধ্যেই সিন্ধুর প্রকাশ । 

“মস্তিষ্ক নিত্য নৃতনের পসর৷ সাজায়, “হৃদয়” চিররিনের অন্পপান্র নিয়ে 
বসে থাকে । মস্তিস্কের কবিতা জীবন মন্থন করে হলাহুলটাকে তুলে এনে 
পরিবেশন করে? “হৃদক্জেশর কবিতা সে মন্থনের অস্ত অংশটুকু পাত্রে ভরে 
নিয়ে এসে মানস ভোজের উপচার সাজায়। 

হৃদয়ের কবি কুমুদ্ররঞ্জনের কাব্যে তাই যুগযন্ত্রণার জালা নেই, আছে 
যুগের ছবি। 

কৰি কুমুদ্ররঞ্জন যে কেবলমাত্র এই যন্ত্রণাময় যুগেরই কবি নয়, সকল 
সুগের কবি সে পরিচয় তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন “কবিতার হৃঃখ' 
কবিতায়।' বলেছেন-_ 

“এসেছে দ্রারুণ মন্বস্তরঃ মানুষ করিবে কী? 

লাভ ছে কিছুই হবে না, করিয়! মনকে হল ॥ 
“সুধাকর? নাম ন। দিয়া চাঁদকে যদি বল। হয় খেটে? 
পড়িবে কি এক মুঠা বেশি ভাত তাতে ক্ষুধিতের পেটে ? 
কে হবে তাহাতে ধনী? . 
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খুলে লও যদি ধর! গাত্রের নৃুষমান্ব আবরণী ? 

অধিকারী ভেদ সবেতেই আছে, কী বলিবে মহাজনে-_ 

কাশ্মীরী শাল ন! বুনে শিল্পী গামছাই যদি বোনে? 

যার! অজস্ত! মাহুর! গড়েছে+__খ্যাত যার] চবাচবে-- 

কলালক্ষীই কাদিবে, তাহাব1-_যদ্ি শুধু টেকি গড়ে। 
ভেবে না নেগাৎ উদ্দাসীন আমি, নাঁছিকে। সহানুভূতি; 

যদি না ফসল ফলাইতে পারি? জোগাতে ন! পারি ধুতি । 

আমি তোমাদের আশা আকাচ্ষ! বেদনার কথা কই। 

জুরুপুরে* তাহা পাঠাবার, শুধু- যোগ্য করিয়। লই। 


যুগ উপযোগী হতে কহ মোরে তাতে মোর রুচি নাই, 
সব দ্েশকাল জাতির আমি যে-_ মর্যাদা পেতে যাই। 
“ধনিক' বণিক, শ্রমিক” ক্ষণিক কারও প্রীতিকামী নহি-_ 
আমি জগতের যজ্ঞের হবি, “দেবতার তরে বছি। 
এই কথ। কবির কথা৷ 
স্বীকারোক্তি নয়, কৈফিয়ৎ শয়, শুধু আপন বক্তব্যের সরল ব্যাখ্যা! । 
কুমুদরঞ্জনের কবিতার একটি বড় গুণ সারল্য। যে সারল্য কবির চরিত্রের) 
কবির জীবন চর্চার, কবির জীবন শিল্পের । 
আঙ্গিক চাতুর্যহীন কুমুদ্ররঞ্জন-কাব্যসম্ত(র হৃদয় বি-যুক্ত পাঠকের জন্য নয় 
হৃদয়যুক্ত পাঠকের জন্য | 


উনিশশে আটষটির নয়ই অক্টোবরের সেই দ্রিনটি একটি মধুর স্মৃতির 
সফয় হয়ে জমা আছে । এমন একটি নীটোল ভালো লাগার দিন জীবনে 
কটাই বা আসে? রর 

যখন ফিরে এলাম, খন শূর্ধে আকাশের মাঝখান ছেড়ে দিয়ে পাশের 
পথে-- 

ঘাটে খেয়াপারের নৌকো" এবং মাঝি সবই মজুত, তবু নিজে এগিয়ে 
এলেন সেই কাদাভতি ঘাটে । 

বারবার সতর্ক করে দিলেন । 

নৌকোয় চড়ে বসবার আগে বললেন_-'তোমার মাসিমা ফিরলে আবার 
এসেো।; 

জানতাম আবার যাওয়। হবে না কোনোদিনই হয়তো হুবে না তাই 
দ্ধ ৫৪ করলাম। |] : 

ছেড়ে দেবার পর সেই প্রায়-অজয় গর্ভস্থিভ “তরুলতা৷ গুনে 
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ঘের] চারু তপোবন' খানি চোখের সামনে থেকে অনৃ্তট হয়ে গেলঃ হঠাৎ মনে- 
এলো-_-বাল্যে শোন! সেই বাংলাদেশের মন মাতানে! গানটির বিখ্যাত সেই 
লাইনটি-__-“ওরে মাঝি তরী হেথায় বাধিস নেকো-_-আজকে সাঝে-_ 

এই গান দিয়েই কবি কুমুদ্ররঞ্নের নামের সঙ্গে প্রথম পরিচয় | সেদিন: 
এই মধুর করুণ সরে গাওয়। গানটি ডইংরুম থেকে মাঠ ঘাট পথ প্রান্তর সর্বত্র 
ধ্বনিত হয়েছে-_-! কে না শুনেছে এ গান? কার স্মৃতির খাতায় জমা হয়ে 
নেই এর অন্ততঃ একটিও লাইন! 

শীস্তিনিকেতনে ফিরে আপার পথে মনে পড়ছিল সারাদিনের অনেক 
খুঁটিনাটি কথ।, অনেক ক্ষণমুহুর্তের গভীর স্পর্শের দ্বাদ, উদ্বার স্মেহময় সেই 
হৃদয়টির অনেক ছোট ছোট প্রকাশ । য| ভাষায় ব্যক্ত করতে গেলে হয়তো! 
মূল্য হারায়? অক্ষয় হয়ে থাকে অনুভূতির গভীর স্তরে । 

কবি কুমুদ্বরঞ্জনের কাব্যের মূল্যায়ন করতে আলাদ! কলমের কলমী 
আছেন, সে মূল]ায়ন হবে হয়তে। আরে! অনেক পরে। 

আজকের এই বুদ্ধিপ্রধান যুগ হয়তো হৃদয়ের প্রতি উদাসীন, চিন্তার 
জটিল জালের মধ্যে পাঁক খেতে খেতে সারল্যকে করছে অবজ্ঞা, কিন্তু বুদ্ধির 
শাঁন পাথরে ঘসে ঘসে জর্জরিত মস্তিস্ক আবার একদিন হৃদয়ের দরজায় হাত 
পাততে না এলে পারবে না। “কুমুদ্ররঞ্জন' রইলেন সেই কালের জন্তে । 

গ্রাম বাংলাকে হারিয়ে-ফেলা বাঙালী আবার যেদিন খাটি বাংলার 
ছবি'-খানি দেখবার জন্যে অন্বেষণ করে বেড়াবে _কুমুদ্বরঞ্জনের কাব্য 
রইলো! সেই পৰিচয় হারা বাঙালীর জন্যে । 


পুরাতন স্মৃতি 
প্রমধনাথ বিশ্রী 


সে অনেকদিনের কথা, পঞ্চাশ বছরের বেশি বই কম নয়। তখন আছি 
শান্তিনিকেতনে, গ্রীশ্বের ছুটি চলছে। ছাপ্র ও শিক্ষক অধিকাংশই চলে 
গিয়েছেন, আছি আমরা অল্প কয়েকজনে মাত্র । তখনকার শান্তিনিকেতন 
আজকার মতে! বারো মাসের জনসংখ্যার পল্লী হয়ে ওঠে নিঃ ছুটির সময়ে 
থঁ? খ। করত। 

সময়ট। মনে হচ্ছে বিকালবেলা, রান্নাঘরে গিয়েছি জলযোগের আশায়। 
এমন সময়ে নিরীহ ভালো মান্য গোছের একজন ভদ্রলোক সেখানে এসে 
উপস্থিত হলেন। দোহার! চেহারা? মাথায় খুব উঁচু নন, মাঝখানে চের] 
জিধি-_মুখে িদ্ধ শাস্ত একটি প্রসন্নতা, গায়ে মটকার পাঞ্জাবি। তাৰ 
ভাবগতিকে বুঝতে দেরি হল না যে তিনি নবাগস্তক, কোনোপক্ষে কেউ 
কাউকে চেনে না। 

পাঠকের হয়তো মনে হতে পারে চল্লিশ বছর আগেকার এমন অপরিচিত 
লোককে মনে ক'রে রাখা, মায় তার চের! সি'থি ও মটকার পাঞ্জাবি সমেত 
একটু বিল্ময়ের নয় কি? সাধারণ ক্ষেত্রে তাই, এ ক্ষেত্রে নয় বলেই এই 
-প্রবন্ধ লিখতে হুস্ল। 

ভদ্রলোকের আসবার কারণ শুনলাম; ভিনি ববীশ্রনাথের সঙ্গে দেখ! 
করতে চান। 

আমি বললাম- তিনি তে শাক্িনিকেতনে নেই, মাদ্জাজের দিকে 
গিয়েছেন। 

আশাভজের দাগ ফুটে উঠল ভার মুখে। 

তবে তো-- 

কথাট? শেষ হল না, শেষ করবার আর প্রম্নোজনও ছিল না। 

বেশ বুঝতে পারা গেল যে আসাটাই বৃথা হুল তিনি বলতে চান । 
তাঁকে জলযোগ করিয়ে বিদায় দিলাম। খানিকটা! পথ সঙ্গে সঙ্গে এলাম। 
যখন তিনি স্টেশনের পাক সড়কে উঠেছেন, দিছি করলাম--আপনার 
নামটা শুনতে পাই কি? 

. একটু ইতভ্ততঃ করে নামকরা লোকে অনেক কেই এইন্কম ইন্তস্তত 
করেন, কি জানি অপরপক্ষ নামটা চিনতে পারষে কিলা--তিনি সক্ষোচের 
আঙ্ষে বললেন--ভ্রীকুমুদরঞ্জন মঙ্গিক। 
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এব!রে আমি ভাকে যে নমস্কার করলাম সেট! অপরিচিভকে বিদায়দানের- 
নয়ঃ অতি পরিচিত ব্যক্তিকে ঘ্বাগত করবার। 

এই হচ্ছে কৰি কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি । 

তার স্মারক সংখ্যা উপলক্ষে এই পুরাতন শ্মৃতিটি উপহার দিলাম অন্ক্রাগী 
পাঁঠকবর্গকে। কবিবর অমিতায়ু হোক--এই আমাদের কামন]|। 


এই প্রথম স্তি প্রসঙ্গে মনে পড়ে কৰি কুমুদ্ররঞ্জনের শেষ স্থৃতি। 
সেদিনের তরুণ কবি এখন বৃদ্ধ, তবে সে বার্ধক্য কালিদাস কথিত জরাহীন 
বার্ধক্য। যৌবনের প্রসন্ন শাস্তপ্রী তখন প্রসন্নতর, বুঝতে পার! যায় একটি 
সার্থক জীবনের আশীর্বাদ তাকে মণ্ডিত করে বয়েছে। কল্কাতায় কোন, 
সভা! উপলক্ষ্যে এসেছিলেন, সভাতেই সাক্ষাৎ। | 

সেই শেষ। 

কিন্তু তখন কে জানতো! শেষ। 


শেষ নিশ্চয় নয়, কুমুদররঞ্জন রয়ে গেলেন তার কাব্যে। 


স্মৃতিচারণ 


পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় 


১৯১৮ সাল। আমি তখন প্রমথ চৌধুরীর এক্তিয়ারে জমে বসেছি, রাতা 
রাতি বিপ্তহীন, সম্পদহীন, বিস্তাহীন ; কলকাতার সাহিত্য-সংস্কৃতি সমাজে 
'ক্ুপরিচিত হয়ে উঠেছি। 

কবিবর কালিদাস রায় তখন উলিপুর স্কুলের হেড মাষ্টার। ভার সাথে 
'প্তযোগে আলাপ জমিয়েছি। তার কাছেই পেলাম কুমুদূদার ঠিকাঁন]। 
কুমুদদ1 তখন মাথরুন স্কুলের হেড মাষ্টার। মহারাজ মনীন্্র নন্দীর প্রতিঠিত 
এই স্কুলে দীর্ঘকাল কুমুদদ! হেড মাষ্টার ছিলেন। ঠিকাঁন! পেয়ে তাকেও 
চিঠি লিখলাম। সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেলাম”_চিঠির মধ্যে আত্তরিকত! পুর্ণ 
স্মেছের ম্পর্শ। কবি কুমুদরঞ্রনের তখন খুবই নাম ডাক। বাংলাদেশের 
হেন সাময়িক পত্র ছিল না-_যাতে তার লেখা বেরোয় না। তার রচন! 
স্বতঃস্ফূর্ত এবং এর প্রাচুর্য এত যে সকল কাগজকেই তিনি খুশি করতে 
পারতেন। 

প্রমথ চৌধুরীর এক নম্বর ব্রাইট স্ট্রাটের বাড়িতে আমি ও আমার সমবয়সী 
চার পাচটি যুবক মিলিত হভাঁম। তার মধ্যে ডি. এল, রায়ের ত্রাতুপ্ুত্র শচীন 
এবং সুধীন প্রায়ই এসে বাংলাদেশের কবিতা সন্বষ্ষে আলোচনা করতেন। 
কৰি কুমুদ্ররঞ্জনের সঙ্গে আমার চিঠিপত্রে আলাপ আছে জেনে জিজেস 
-করলেন-_“তুমি কি জানো, কুমুদরঞ্জন মৃতদার ?? আমি বললাম--“জানি না ।, 
'আমাদের সেই আড্ডায় সেদিন এই সাব্যস্ত হ'ল যে নিশ্চয়ই কুমুদ মঙ্মিক 
মশাই বিপত্বীক। আমি জিজ্ঞেস করলাম-__কি করে এ সিঙ্গাস্ত করছ? সেই 
সময় অতি পরিচিত একটি গানের রচয়িতা কুমুদ মঙল্পিক। গানটি হুচ্ছে,__. 
“মাঝি তরী হেথা বেঁধোনাকো আজকে এ সাঝে?। আমি বললাম-_গানটি 
আমি জানি। কিন্তব এর মধ্যে এমন কিছু আমি পাইনি যাতে__অন্ুমান 
করতে পারি তিনি বিপত্বীক। আচ্ছাঃ 'কুমুদদাকে আমি--চিঠি লিখব এ 
' গানটির সম্বন্ধে ।' 

বলা বাহুল্য আমি কুমুদদাকে চিঠি লিখলাম এ গানটির ইতিহাস সম্বন্ধে । 
পত্রোত্তরে দা] জানালেন গ্রান্টি আমার কোনো বন্ধুর পত্বী বিয়োগের 
'্ঘটনাকে কেন্ত্রকরে। একবার তাঁর! কণ্জন বদ্ধ মিলে নৌকাধোগে বেড়াতে 
বের হুয়েছিলেন। নদীর পাড়ে এক গ্রামে উঠে তার! রান্নাবান্না করে খাওয়া 
দাওয়া করবেন ঠিক করলেন। *ঘাটটি ভালো । কিন্তু তাঁর সে বন্ধুটি আপত্তি 
জানালেন এখানে নয়। আর একটু দুরে গিয়ে আমরা জায়গ! ঠিক করে 
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খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করব। “এখানে নয় বেশ? জবাবে তিনি 
জানালেন, এই গ্রামেই তীর শ্বশুর বাড়ি ছিল এবং এই নদীর পাড়েই ভার 
স্ীর দাহকার্য সম্পন্ন হয়েছিল ।...সঙ্গীরা তার কথামত খাটাম্তরে গিয়ে 
বান্ার আয়োজন করলেন। এই ঘটনাটি কবিতার উৎস। কবিতাটি 
প্রকাশিত হয়েছিল “ভারতবর্ষ” ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় সচিত্র । 

বল। বাহুল্য এই চিঠি কুমুদরঞ্জন মল্লিককে আমার আরও ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে 
আনতে সাহাধ্য করেছিল। তার পরে দীর্ঘকাল যখনই তার সঙ্গে দেখা 
হয়েছে ব1 চিঠিপত্র লিখেছি, তখনই তাত্র হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেয়েছি। 
তিনি পল্লীগ্রামকে ভালোবাসেন, সেট। সখের ভালোবাস নয়, পল্লীগ্রামের 
সহম্র অসুবিধা সত্বেও তার মন শহর বিমুখ। বঙ্গায় দেশ ভেসে গেছে। 
কুমুদ মল্লিক কোনো ক্রমে তার নিজের বাড়ি ছেড়ে পাশের এক দোতল। 
বাড়ির ছাদে অবস্থান করছেন। জেল] শাসক খবর পেয়ে তর উদ্ধারের 
জন্তে লঞ্চ নিয়ে এসে হাজির । না, গ্রামের একটি লোকও যতক্ষণ গ্রামে 
'ধাকবে ততক্ষণ তিনি দেশ ছাড়তে পারবেন না। কিছুতেই তিনি তার 
প্রস্তাবে রাজী হলেন না। গ্রামে ডাক্তার নেই ; রোগে পরামর্শে তিনিই 
একমাত্র ভাক্তার। আমাদের নিয়ে পঙ্লীভ্রমণে বেরিয়ে তিনি যাকেই পান 
জিজ্ঞেস করেন--'তোর ছেলে কেমন আছে, তোর বৌ কেমন আছে, ওষুধে 
কি কাঞ্জ হচ্ছে? কাকে সাধু দিতে হবে কাকে বালি দিতে হবে বিধান 
করতে করতে চলেছেন। 

সাহিত্যের চেয়ে যে হৃদয় বড়, অন্তত কম নয়, এ কথ। কুমুদ্দ মল্লিকের 
জীবন ভাবলেই আমার মনে হয়। তিনি ভক্কঃ বৈঝব। ভিনি জীবনে 
সুখী । ভগবানের দয়ায় তিনি যথেষ্ট দীর্থ জীবন লাভ করেছেন। দুরে 
থাকি, কালে ভদ্রে দেখ! হয় ; চিঠি পত্রেই সংবাদ পাই। সংবর্ধন! প্রস্তাবের 
উত্তরে ৬, ৭, ৭8 তারিখে কোশ্রাম থেকে আমাকে লিখেছিলেন-_ 


কল্যাণবনেষু 


ভাই পবিত্র, তোমার চিঠি পেয়ে স্থখী হইলাম। মাঝে মাঝে পত্ত দিও । 
আমার শরীর ভত ভাল নয়। কোথাও যাইতে সাহস করিনে, ছেলের। 
নিষেধ করে। কোগ্রামে আসিলে সুখী হইব। নভেম্বর মাসের পর হইলেই 
ভাল হয়। আশ করি তুমি কুশলে আহ । আমি একটু ভাল আছি। ইতি 


শুভাকাজ্ী 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মজিক 
আমার জীবনে কুমুদরঞ্জনের আশীর্বাদ একমান্র সন্বশ্ 


কবি কুমুদরঞন মল্লিকের উদ্দেশে 
বনফুল 


আমার ধার! মনের মানুষ থাকেন ভারা দুরে দূরে, 
ভাদের সাথে আলাপ চলে রঙে রেখায় সুরে সুরে 
আসেন তারা অলখ পথে 
অচিন রূপে অরূপ রথে, | 
নিমন্ত্রণের অপেক্ষা নেই, বসেন এসে হৃদয় জুড়ে । 
তুমি আশার সেই আপনার গোঁপন মনের মোহন বধূ, 
তোমার তরেই জমিয়ে রাখি প্রেম কমলের অমল মধু )' 
আস তুমি ফুলের বাসে 
শিশির ভেজ হামল ঘাসে, 
টা্দনী রাতের বপ-সায়রে হঠাৎ দেখি হাসছ তুমি । 
পাখির গানে ডাক দিয়ে যাও চমকে দিয়ে কাননভূমি ।' 
পথ চলতে যখন তখন তোমার দেখাই পাই যে প্রিয় । 
পাই যে মনে ক্ষণে ক্ষণে পরশ অনির্বচণীয় । 


এই দুনিয়ায় সত্য-ভলের 

ফোটা ফুলের? ঝরা ফুলের 
সব সাজিতেই তুমি, কবি? চিরন্তন ও রমনীয় | 
তোমার সাথে, সথা আমার, ছিল একটা গোপন কথা, 
বলতে কিন্তু পারছি না যে, অবাউ ময়ী আকুলত] ৷ 
দিচ্ছে বাধা, ঘন্দ্ দ্বিধা! সংকুচিত হুচ্ছি লাজে, 
বলতে যেটা চাইছি সখা বলাট। তা হল না যে। 


মনের কথার ফুটছে না বোল 

হচ্ছে খালি আবোল-তাবোল, 
বৃথ! বলার চেষ্টা করে তোমার কাছে লঙ্জ। পেলাম, 
তোমায় যেটা বলার ছিল না-বলাতেই রয়ে গেলাম ॥ 


কুমৃদ্দরঞ্জনকে 
বাণী রায় . 


রাত্রির প্রহরে জাগে কুমুদকহলার 

সারি সারি সরসীর বুকে পন্মহার। : 
সারা রাখি জেগে থাকে ছু চোখ আমার, 
ছে কবি, করুণ-মধু গানেতে তোমার । 


কুযুরঞ্জন 
প্রেমেজ্দ মিত্র 


খানে আকাশ কবে নীল ছিল মনে নাই আৰ, 
দ্ওয্বালে আড়াল দৃষ্টি পরিক্রম। বাধানে। বিপাকে, 
হদ্ঘক্স বেড়ায় ঘের! কাট তার লোভ ও ত্বণার, 
প্রাণের জাহ্ধবী সেও পঙ্কগাঢ় গ্রানির প্রবাহ। 
তাই মুগ্ধ মনে ভাব কোথায় সে শীতল সায়র 
দপণের মতো! আজে! মেলে আছে নিল হৃদয়, 
অকৃত্রিম অনাবিল জীবনের মহ্ছিমা-মাধুরী 
যার মাঝে ঝলকাপ শুচিনিপ্ধ সারল্যে বিদ্বিত। 


একটি নিভৃত শান্তি খোজে যে কীন্িক্লাম্তি মন 
পরম সধার সন্র্রে ভাক দেন কুমুদরঞ্জন। 


কুমুদরগুন প্রশস্তি 
কালীকিস্কর সেনগুপ্ত 


কুমুদ রঞ্জন কবি” যবে রবি অপশ্শিয়মান, 

মলিন নপলিনী-দলে ফুটাইলে হাসিত কুমুদ, 
বঙ্গের সরসী-জলে মজাইলে বিবান বিবুধ 
:কৌমুদী-প্রাবনে তব, কেহ মগ্ন+ কেহ মজ্জমান । 
“বন-তুলসা"র কবি+ পল্লী ণ“বন-মলী'তব দান, 
ভু”ই-টাপ1” শ্বর্শাপা? ফুটাইয়। তুলিলে অব্দ 
গদ্গদ কণে তব গান নছে, আনন্দ-বুদ্ধ,দ, 
পল্লীর স্বভাব-কবি ভাগবত ভাবাতুর শ্রাণ। 


ওগে! মাঝি! তরী তব ভেসে চলে ভরা! নদী-মাঝে, 
শিথিল বকুল ঝরে, চিহা'পরে সে কোন বধূর ? 
আজে ভাব কীকণের রিনিঝিনি কর্ণে যেন বাজে 
ম্লান সন্ধয1 ব্যথাতুর অবিস্মরণীয় সে মধুবু। 

“উজানি+ জান্বী-নীরে “অজয়ের” হে অজেয় কবি ? 
বঙ্গের এতিহুপৃত পুরাণের ভুমি পুন্বোছিত, 
কবিকষ্কণের তীর্ঘে লোচনেন মূর্ত প্রতিচ্ছবি 

কুঙ্র কোগ্রাম শশী পুণিমার অস্ত অন্তমিত ॥ 


একটি প্রণামী কুযুঘরঞ্ীন মল্লিক 
জ্যোতির্ময়ী দেবী 


হে কবি পরম বৈষ্ণব কবি ! 
তবু কবিকূলে সে বৈষব কৰি তুমি নহু। 
গাহু নি তাদের মতো রাধাশ্তাম প্রেম কথা মিলন বিরহু। 
এ তুমি বৈষ্ণব কবি--“তৃণসম নআ নত? । ভারি মতো শ্বাম__ 
প্রাণময় নিয়ত হাদিভরা মুখ আনন্দিত মল।-_ 
তৃণসম মাটিমাখা-_-ঠাই যার যেথা শালগ্রাম। 
এ ভুমি বৈষব কবি “তরুসম ধৈর্য ধর? অজয়ের মহান্দতীবে। 
এ ভুমি বৈষ্ণব জন' আপনার প্রীতি প্রেম দিভে 'অমানীরে" 


কোথা বশ কোথ। খ]াতি বিদদ্ধ নগর জন আর ধন মান ।-__ 


খু'ঁজিয়। ফেরে। নি কিছু। 
চিরদিন শাস্তমন “একতারা "খানি বাজাইয়! গাহিয়াছ বৈষ্ব বাউলের গ্রান। 


কবি কুমুদরগীঁন 
কষ্ধন দে 


বাংলার মাঠ, ঘাট, পথ, হাট, কুটির, সরসী, 
বাংলার নদনদী, বাংলার স্খহঃখ সবি, 

বাংলার পুণ/পীঠ,_-গোঁরবের লাঠি আর অসি, 
তোমার সরল ছন্দে বপায়িত, হে দরদী কৰি! 


বাংলার প্রেমতত্ব, ভক্তিতত্ব সাধনসঙ্গীতে 
বাংলার চিন্তা, আশা, বাংলার অন্তরের বানী 
ভুমি ফুটায়েছ তব প্রাণময় মধুর ভঙ্গিতে 
হে কবি, তোমার দৃষ্টি বাংল।র মরম-সন্ধানী। 
শিশুর সারল্যে আর প্রবীণের জ্ঞান-তপন্তায় 
তোমার সে-কবিচিত্ত বিলায়েছে কত রত্ব কণা, 
পল্লীর শ্টামলকুঞ্জে আমরণ বাণী-সাধনায় 
বাংলার প্রাথগীতি তব ছন্দে পেয়েছে মৃনা। 
তব স্িপ্ধ জোছনায় উদ্ভাসিত সাহিত্যগগন, 
বাংলার চিরতিয় কৰি ভুমি কৃমদরজন ।. 


অজয়ের কবিকে 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 


বনতুলসীন্ব গন্ধ ছড়ায় অজস্বের কূলে কূলে 

উদ্ধাসী সন্ধ্যা কান পেতে শোনে বাউলের একতাব। 

কার ভিডি চলে সোনাঝরা শ্রোতে পালের পাখনণ তুলে 
তান্বাদের ভাকে মাটির প্রধণীপে শিখার! দিয়েছে সাড়া। 


দুর অঙ্গম্ের সেই মায়! আসে তোমাব্ব কবিতা! হককে 

বুকের তক্দ্রী বেধেছ তোমার গোপীযস্ত্রে তাবে 

রাড! সন্ধ্যা ভাসানো-তরীর ভাটিকালী গান বজ্ছে 

হে কবি-প্রদীপ, জনের আলোটি পাঠাশে আকাশ পাবে। 


বৈহ্যতী বাণে বিদ্ধ হদয়--যস্ত্রণা-জর্জর 

এই কলকাতা: এই যে জীবন-_বিরাম শাস্তি হার!, 

নিথর রাত্রে আধে! ঘুমে শোনে ম্বপ্র নদীন দ্বর 

আজে একবান্ ভুল করে খোজে ফেলে আস! একভাবরা । 


কবি ত্ও কবিতা! কবি কুমুদর৪&৭ অলিক স্মরণে 
গোপাল ভৌমিক 


পরস মধুন্ গ্রাম্জীবনেন্ব ছবি 
এঁকেছ সহজ সরল রেখার টানছে 
শিশু বয়সেই পণ্ড়ে সে কবিতা, কবি, 
লেগেছে মধুর, বুঝি বা না! বুঝি মাঁনে। 
আজ বড় হয়ে বুঝেছি ভোমার গানে 
শান্ত মধুর যে রসের খেলা চলে 
সে তো! সহজাত হদয়-ভাসানো বানে 
'গ্াাসে ও তালায় ছ পায়ে সময় দলে । 
দেখেছি তোষাকে কবিতান প্রতিরপ 
বিভোর কি এক মধুর জীবনরসে ; 
দেখলে তোমাকে মুহুর্তে হয় চুপ 
অশাস্ত মন, ভবে ওঠে সম্ভোষে। 
ভোমাব জগতে প্রবেশের অধিকার 
নাই থাক ছবু দেখেছি বাহির ছাক। 


কবি কুযুদ্জরন মল্লিক 
নুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


জীবেম শারদং শতং--জীবনের আলোছায়ার দোলায় এক শট শরৎকাল 
কর্ষোচ্ছুল উজ্জলতায় কেটে যাবে এই ছিল বৈদিক যুগের মানুষের অরুণ 
প্রত্যাশা আর তার কবিমনীধিদের কবিচিত্তের আশীর্বাদ, শুধু জৈববৃত্তিতে 
হেঁচে থাক! নয় মণন শক্তিতে, মেধায় মনীষায়, স্থতিতে কীতিতে দেখা, 
শোনা, বাচার মভো ধাচা-_পশ্তেম শারদং শতং শূণুয়াম শারদং শতং | 
কৰি কুমুদররগ্রন এক শ বছর বাচেন নি বটে, তার ম্বগ্য় *দহুবি গ্রহ 
শতায়ুৰ আশা পূরণ করে নি? তবু তিনি দীর্ঘায়ু ছিলেন। কৰি কুমুদরঞ্জনের 
কথা মনে হলেই আমার ম্মরণে আসে নদীর বুকে ভেসে যাওয়া নৌকো! 
থেকে বাঙালী বাউলের এক কলি মারফতী গান- ধীরে ধারে বাইওরে মাঝি; 
ঘেন মায়ের কান শুনি-_এই কামনা যে তার নিজের বুকের সাত ঝাজার ধন 
মাণিক, যা উদ্বেলিত করেছিল তার বাণীপদ কোকনদকে, প্রস্ফুটিত করেছিল 
দলমাদল ছাড়িয়ে শতদলে-_-“তবী হেথা বাধবো। নাকে। আজকে সবে...” 
যার ম্লান মাধুরী কতই ব্যথা॥আনছে ডেকে; বিষাদ ছবি দ্বিচ্ছে একে__ 
একটি গৃহ হেথায় কি ন! 
ছিল আমার বড়ই চেনা 
ছবিটি আজও আমার হৃদয় কোণে সদাই বাজে । 
এককালে সারা বাংলাদেশে পৃবে পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে এই গানটি 
অতি সুপরিচিত ছিল। তারই কথায় বলি--গীতটি জানি, রচিত কার 
জানিনে তার নামঃ কোন সে দেশের লোকটি সে যে কোথায় াহার গ্বান। 
অনেককে তুল করে বলতে শুনেছি যে এই গানটি হ্বয়ং ববীন্দ্রনাথের-_ 
বিরহ দীপন দীপিক! জালিয়ে কৰি চলেছেন নদীপথে--তারই তীরে তীরে 
শিথিল বকুলঝরা পল্লী বাট+ শঙ্খমুখর সন্ধ/-প্রিয় করছেন প্রিয়ার স্মৃতিচারণ । 
কবি কুমুদ্ররঞ্জনের সাহিত্যিক জীবনের ইতিহাস ও তার মূল্যনিরপণ এ 
প্রবন্ধের উদ্দোন্ত নয়।- তিনি ডুব দিয়েছিলেন শুধু পল্লী বাংলার হৃদয় 
বহনে নয়, শাস্তরসাচ্পদ কাব্যই তার কৃতিত্ব 'শয়, ভারতের বিচিত্র বীর্ষে 
যাক্ষের চিরঞ্জন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করে চেয়েছেন স্বচ্ছ প্রাঞ্জল 
কাব্যস্থযমায় মণ্ডিত করে, চিন্তাশক্তিতে বিতর্কে নয়ঃ বিচারে নয়ু বিশ্লেষণে 
নয়, কল্পনার উদার আতিথ্যে। বনফলুলের ভাষায় বলতে গেল্গে-. 
কল্পনাজাল অল্প না জেনো নাহিকে। গণ্ডি পরিধি তার । 
অবাঙ মানস গোচন্ধ তাহাতে ধরা পড়ে হায় ধাতংবার | 


|. 


কৰি কুমুদ্ররঞ্জন সেই অতিপরিচিতের মধ্যেই অবাঙমানস গোচরকে পেয়ে 
গেছেন--1০ 0৩ 00৩ 2068:163% 90৬৩ 0) 010৮5 ০82) 82৬, 
€1১008)3 0০ 0661) 175 0০০ 05৫ 0: 0275. তিনি দেখেছেন ভক্ত 
হর লাহিতি দিয়ে শুধু নীললোহিতের সমাহিতির তীর্থ নম্ব+ চেতনার 
₹এ প্রেমিকের “হা” । একদিকে শান্তির পারাবার, নৈঃশব্দের তটভভূমি 
বাংলার নদীর ধারের ছায়াবহুল গ্রাম, তারই মাঝে ধ্ধূর্জটির মুখের পানে 
পার্ণতীর হাঁসি আর একদিকে স্তব্ধ অচঞ্চল আকাশ-_যেন দীপ্ত অর্ধনানীশ্বর 
বসে আছেন পৃজার বেদীতে_ নবজীধনের বিপুল ব্যথায় শ্তাম ও শ্তামা 
জাগছে। এইঞন্ই ডিনি .বাংলা সাহিত্যের আসরে শাশ্বত মর্ষাদায় 
প্রতিঠিত। মনে পড়ছে কবিগুরুর কথা-_ 
বহুদিন ধরে বহুক্রোশ দূরে 
বহুব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে 
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমাল1, দেখিতে গিষেছি সিন্ধু। 
দেখা হয় নাই শুধু চক্ষু মেলিয়া 
ঘর. হতে শুধু ছুই প| ফেলিয়! 
একটি ধানের শিষের উপর একটি শিশির বিন্দু। 
কোশ্বামের কবির চোখে এই সোনার বরণ রামীর নিত্য, সন্দর্শন। 
১৮৮৩ ধৃঃ অকে তিনি বর্ধমান জেলার অজয়ের ধারে ক্ষোগ্রামে (প্রাচীন 
উজানি ) মাতামহু গৃহে বৈদ্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন-_ভার পিতৃপুরুষদের 
নিবাস ছিল শ্রীথ্ড। ১৯*৫ সালে গ্রাজুয়েট হবার পর তিনি নিকটবর্তী 
মাথরুণ উচ্চ ইংরা্ি খিস্তালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন ও পরে প্রধান শিক্ষক 
হুয়ে অবসর গ্রহণ করবার পর তিনি অন্স্থানেই বাস করেন। তার গৃছটি 
রঙ্গনিষ্ট গৃহস্থের আশ্রম বললে অতুযুক্তি হয় না। অজয় ও কুস্রের সঙ্গমে 
সেই পীঠহ্থীন। সামনেই হ্বপ্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির । বহুবার বস্তার তার 
বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, পথঘাট ডুবেছে, তবু তিনি তার আশ্রম 
পরিত্যাগ কৰেন নি-_শাস্ত নিভাঁক, সদাপ্রসন্ন এই জ্ঞান,তপন্বী মনম্বী। একে 
শুধু পন্নীতরীতি বলবে না” আত্মমগ্নতা বলবে। না, একে বলবো মানুষের সেই 
চারিত্রিক দৃঢ় হা হঃখে অন্ধু্িগ্ন মন হয়? সুখে বিগতত্পৃহ হয়' সব কিছুকেই 
গ্রহণ করতে শেখায় সব পরিবেশকেই সঙ্থান্তবদনে মেনে নিতে বলে। 
শুনি, তিনি নাকি রোমান্টিক ভাবজগতে বাস করতেন, মৃহ পেলব কোমল 
ভাষা! ব্যবহার করতেন, নানা অভিজ্ঞতার ঝড়বঞ্ধার “কমপ্লেক্স'এর গুলচের। 
বিচান্ব তার লেখার মধ্যে অনাগত, অনাদৃত শুধু একটা 1715051 ৩:০০০507 
৩0৯০28801-র মধ্যদিয়েই তান কাব্যপর্ষিক্রমা--জীবন যে. একটা 
পিষ্ট কলিষ্ট কঠোর সঙ্য, সংশয়ের, সন্দেহের জালা ভীরত! যে সংলারে 
দ্লাছে.সে কথ! কৰি কুমুদরঞজন জানেন না। তিনি ভাব্গগতে বান করেন, 
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“এক্সোটিক' ছবি আকেন, ভূমির চেয়ে ভূমার দিকেই তাৰ টান্‌ তাৰ দৃটি 
গঞ্তিবন্ধ, তিনি বাংলার পল্লীকবি--এবং তার কবিমন সেই ছঃখ দুর্দশাকেও 
বেমান্গুষ মোলায়েম করে নিয়েছে ভাষার মাধূর্যে “ভাববসৈক' সিক কৰে। 
ভার রসখন বেদনাবোধ, দ্বরদীমন, অন্তভূতিপ্রবণ চিত্ত কাজল লতার 
রোদধনভর1 অঞ্জন চোখে মেখে অবাস্তব এক চিত্র আকায় সাহায্য কৰেছে। 
না, এই ধরনের ঠেঁষ বা বিশ্লেষণ ওচিত্যবোধের সীমা লঙ্ঘন করে। এই 
প্রীতি তার সহজাত কবচ ও কুণ্তল, এই শক্তিই তাকে কবিতীর্ঘে উত্ভীর্ব কৰে 
দিয়েছে, মাষ কুমুদরঞ্জনই কবি কুমুদকঞ্রনকে স্্টি করেছে। 
মৃ্খগরীব নামার মোর ম! হয়েই তুই থাকলি ম! 
সব দিকে আমি ছোট্ট বলে তুই আগলিয়ে কোলে রাখলি মা। 
কিন্তু সিংহ্গর্জনে এই প্রতীতিও রয়েছে__ 
বাঙালী দিয়েছে ভারতকে রা কবি 
বাঙালী দিয়েছে ভারতকে সের! ছবি 
বাঙালী দিয়েছে দরদী বৈজ্ঞানিক 
বীর সন্ন্যাসী বাগ্ী অলৌকিক । 
মত্তভাহীন তত্ব-পারাপারের খেয়া-নৌকার তিনি মাঝি নন, সোনাক্ 
তরীতে ফলল বোঝাই করে অনির্দেশের সন্ধানেও তিনি পাড়ি দেন না, তাৰ 
লেখার মধ্যে 07:5110 ০01 1209351%51)693ও নেই কিন্ত আছে মনের মেই 
1598০ বা নমনীয় গুণ যার স্পর্শে সবই মৈত্রীনুধা রসময় হয়। 
প্রভু হইবার নাহিকো আমার শক্তি সামর্থ্য 
ষুগযুগ ধরি পরিচারক আর আমিই যে ভৃত্য । 
ভার পল্লীগ্রীতি ট্রেনে বসে দেখতে পাওয়া ধানের শীষ কাশের গুচ্ছ 
নারিকেল তালঘের! পুষ্ষরিনীর চকিত দর্শন নয়, সৌখীন কাব্য নয়, কারখ 
নে মর্মর তটে ঘর বাধতে তাঁর মন চায় নি, উচ্চ প্রাসাদ সিডিনীিটি 
| 
আমার এ ভক্তি-- এ অন্ুরক্কি বুকের রক্কে বনে। 
বাউল বৈরাগীদের নিয়েই ভার কারবার, চলতি পথের পথিক, ভবের ঘত 
পাগল-পাগলী বরসিকজন মহাজন যার1--বাজিয়ে যাব গাবগুবাগুৰ-_ 
সেতারেতে চড়াছরে বঙ্কার নয়, গোপীযস্ত্রে বৃহতান- অঙ্গে তাহার শাস্তি- 
পুনের সাতটা রাসের বাঁঝারে। 
শতদল, বনতুলসী, উজ্জানি, একতারা; অজয়? বনমন্লিকা, বীথি, নৃপূর, 
রহ্গনীগন্ধ। প্রভৃতি কবিতার বইগুলি তীর মনের চিরস্তন প্রকাশকে কাব্যে 
ধন্বে রেখেছে, বিধুর, মধুর করেছে শাস্ত অন্দ্দাত্ত দুরে । লোচদঘাসের 
ভাবশিক্ককে মাতিয়ে ভুলেছে; গঙ্পা ও গোরাক্কের দেশ, অজয় -আর "কুঙ্গুখের 
বাক, ব়তুলসী ও পদ্পেক্ বাঁক। তাই তিনি হয়েছেন লোচনদাসেখ পা্টেক 
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প্রহ্রী। বৈরাগ্সির সহজিয়া সুরের সঙ্গী আর কেন্দুলির কোমল কান্ত 
পদাবলীর ভক্ত । এতে তিনি শুধু মুগ্ধ নন্‌ উজ্জীবিত উদ্বোধিত উদ্দীপিতও ৷ 
মাধব তুহ' বড় কঠিন পরাশ। 
সো কুল কামিনী ভুয়া গুণ গণি গণি 
নিশিদিন সুরই বয়ান ॥ -লোচনদাল 
এই সুত্রে একটি কথা মনে পডেছে-_একট]1 ধারণা আছে ষে তিনি 
বৈষ্ণবভাবে অনুপ্রাণিত বাংলার পল্লীকবি । এ কথা ঠিক নম্বৎ তিনি, 
ভারত-পথপথিকও। একদিকে তার কামাখ্যা আর একদিকে হিংলাজ। 
গোটা ভারতের আরতি করিয়া! জালি মোর! গৃহাদীপ -.. 
আমি গয়াকাশী, আমি অযোধ্যা, পুরী ও বৃন্দাবন 
আমি কামাখ্যা, আমি কাশ্মীর; সোমনাথ পত্তন। 
ভারতবর্ষের চিন্ময়রূপ তাকে অভিভূত করেছে, তার কাব্যে সোমনাথ 
পর্ব একটি বিশিষ্ট ধার]। 
ভারত-তনয় অস্বৃত পুত্র আমি মৃত্যুঞ্জয় । 
ভারতের দাসপর্য তাকে বেদনাহত করে-_ 
কেটে ফেলে দাও, ছেটে ফেলে দ্বাও রাখো যা সাচ্চ। খাটি 
ফোসিল হাঙর কচ্ছপ নয়, মুক্তা যা পরিপাটি ।. 
বন্ত ও ব্রজের নবনী দিয়ে তৈয়ারী যে বাঙালী অর্ধনাবীর্বর তাকেই 
তিনি বারবার ডেকেছেন, যে অধটন্‌ ঘটায়-_তাতে মিশে আছে শুধু খোকার 
কাজল চোখের জল নয়; তরুণীর প্রেমাশ্র নয়, বৃদ্ধের তপ্ত আখির বারিধারা 
নয়ঃ বঞ্চিতের হাহাকার দীনের আশ্তি, দরিদ্রের একবিন্দু নয়নের জল, 
কালের কপোঁলতলে য! চিরকালের মতো! শুভ্রসমুজ্জল হয়ে থাকবে 
মহাকালের ভালে । তিনি চেয়েছেন একটি শুচিশ্তত্র সুন্দর শুদ্ধ শান্ত মত, 
ভূবন কান্তি মং জাতির অভ্ভ্যথান, কল্পনায় গেয়েছেন তাবি জয় গান, 
“কায়েন মলস। বাচা? ভাকেই প্রণাম জানিয়েছেন অগোচরে 
টার্কি কি টাসখণ্ড, টোকিও কি মস্কো 
কানাডা! কি কেনট।ক্কি যেথা হোক্‌ বাস গে! । 
কারণ চলন চিরকালই চন্দন, তার ধর্মভীরু মন জানতো! যে 
একটি সাথী আছেন, হিয়া আছে-_ 
তাপস তিনি, তিনিও সদ এক! 
তাহার কাজ ধ্যানের রূপ বাহিরে মেলে দেখা । 
--রবীজনাথ 
এ কথ। সত্য যে ভার কবিতায় আমর! কিছু 15701১01156 6৫0 পাই 
না+ সত্যান্্তে মিধুনীক্কত ভাব ও ভাবনার জোড়াতালিও নেই, আছে রসান্ধ 
বাক্োর সমষ্টি, লাবণ্যের স্বোতন।, ভাষার ছু প্রয়োগ, ছন্দের বন্ধন। 


ভা 


রীতিষু রেখাদ্ষিব চিত্রং কাব্যং প্রতিষ্ঠিত 
তারই সঙ্গে লঙ্গে একট! বৃহত্তর জীবনের জন্ত কারা, প্রসব বেদন।। 
যুগে যুগে এসেছি চলিয়! 
স্থলিয়া ছলিয়া 
চুপেচুপে 
রূপ হতে বূপে। - _ববীন্রনাথ 
তাই তিনি সাহিত্যের ক্র্যাফ টস্ম্যান নন্‌__-এস্‌্কেপিষ্ট. নন্‌, স্টাইলিষ্ট 
নন্‌-_শুধুই কবি। নিজের মনে যে গান করে, আুর দেয়, গোপীযন্ত্রে উদ্দাস 
হয়ে ত্বর তোলে। ভার কবিতা তাই ফাটলের ফুল । 
একটি নিশির শবসাধনায় এমন মহাসিদ্ধি 
বজজ্বালার আকাশে এ রামধঙ্ছকের সৃষ্টি । 
মাটিতে এই জীবনের শুরু বটে কিন্ত এর সমাপ্তি আকাশে । রবীন্দ্রনাথ 
বলেছিলেন যে সাহিত্যের যিনি সাধক ইন্দ্রদেব যদি তার হপোভঙ্গ করেন 
সে পোকসান্‌ সাহিত্যের। শুধু উপস্থিত কালের কাছে দাম আদায়ই 
সাহিত্যের সবচেয়ে বেশি পুণ্য কর্ম নয়-_ভবিষ্তৎ বংশীয়দের জন্তও কিছু বেখে 
যেতে হয়। তিনি তাই করে গেছেন । 
শরৎচন্ত্র বলেছিলেন-_বখন মরব ফল? খাত। রেখে যাব যার মধ্যে কালির 
আচড় এক জায়গাঁয়ও থাকবে না। কুমুদরঞ্জনের জীবনখাতায় তাই আছে । 
সোনারবাংলা-মায়ের চক্ণপাতে তিনি মাথা! পেতে দিয়েছিলেন--.আমার 
যে ভাই তার! সবাই তোমার রাখাল, তোমার চাষী । তাই ভবিষ্কদ্দিনে 
ছুন্ুভিতে বখনই আঘাত হবে শুরু বুকের মধ্যে যেন বেজে ওঠবে 
গুরু গুরু গুরু । 


স্বগৃহনে কবি কুমুদরঞ্জন 
শিলাদিত্য 


ক) 
'কুমুদবঞ্জন কাব্যসস্তার” গ্রন্থে কবি-পৰিচায়িকায় কবিকে “গৃহাসক্ত কবি” 
বলে বর্ণনা কর হুয়েছে। এই গুহ দেখবার বহুদিনের সাধ ছিল। 

এই সাধ পূর্ণ হল ১৯৬৬ সালে-_কবিপুত্র বন্ধুবর প্রীজ্যোৎস্সানাথের 
সৌজন্তে। কর্ম উপলক্ষ্যে বর্ধমান সহরে কয়েকদিনের জন্যে গিয়েছিলাম ॥ 
সেই সময় একদিন প্রাতঃকালে কবিপুত্রের ব্যবস্থাপনায় কবি অনুরাগী অঙ্গ 
কয়েকজনের সঙ্গে সম্ীক আমি কবির বাসস্থান -কোগ্রাম (প্রাচীন নাম 
উজ্জানী ) যাত্রা! করলাম। 

বর্ধমান শহর থেকে মাইল ত্রিশ দুরে কুন্ুর বলে একটি ছোট নদী যেখানে 
অজয় নদের সঙ্গম লাভ করেছে, সেই সঙ্গমের সন্নিকটে কবির নতুন বাস্গৃহ । 
নভুন' বল্লাম কেন না অজয়ের বন্তা কবিকে বারবার গুহুহীন করেছে। 
আবার নতুন করে কবি নিঞ্জেকে স্বগ্রমেই পুনর্বাসিত করেছেন। 

কবি কতখানি *গহাসক্তঃ ছিলেন আমার জান। নেই। তবে কৰি 
গ্রাম প্রেমিক ছিলেন। এ গ্রামেই ভার জন্ম । ১৯*৫ থুষ্টান্বে বি, এ. 
পাশ কৰে এ খ্রামের নিকটস্থ মাথরুন উচ্চ ইংরাজি বিস্তালয়ে শিক্ষকতা 
শুরু করেন। এ বিস্ালয়ই তার একমাত্র কর্মক্ষেত্র । এখানে বহুকাল 
প্রধান শিক্ষকের পদ্দ অলন্কত করে, পরিণত বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। 
ক্তক্বাং দ্বগ্রামেই তার সারা জীবন কেটেছে । এ গ্রামের বৃক্ষ, লতা, 
জীব জত্ব গ্রামবাসী সবই ভার প্রিয় পাত্র। দেবী ম্লান (পীঠস্থান ) উপ 
তক অচল! ভক্তি।_ লোচনদাসের পাট তার পরম শ্রদ্ধ। ও গৌরবের বস্ত 
এমন কি অজয়ের সর্বনাশ বন্ত1? যা! বারবার তাকে গৃহ্হার| করে, সে বস্তাও 
তার বড় আঁনদ্দেক উৎস। ভার কবিচেতনায় মনে হয় যে গুহ্প্রাচীর যখন 
অজয়ের সঙ্গে ভার €চাখোচোখি" হওয়া! বন্ধ করে তখন 

রাগিয়া উঠে সে মাতি 
দেখিতে না পেয়ে ঘটায় এই প্রলয়। 


দেখি মহারোহ দেখি বিজয়োৎসব 

অন্বমেধের যজ্দের কোলাহল, 

তোর! খু'জে-মর ভুলি আনন্দ সব, 

হারালো কাহার পুটুলির সত্ল। --অনয়ের বত), 


€খ) 
থেয়া-নৌকায় কুহ্ধর পার হয়ে কবিগৃহে সদলে পৌছিলাম। জো পুত্রের 
বন্ধুদের কবি পরম সৌজন্টে স্বগৃহে আহ্বান করলেন। মাত্র “পরম সৌঁজন্ত* 
বললাম আমার বর্ণন!,শক্তির অপ্রভুলতা! হেতু । নচেৎ সে সৌজন্ে ধ্বনিত 
ছিল দেবতা-আবাহনের ধ্বনি-“ধন্তোহহং কৃতরুতোহহং সফলং জীবিতং 
মম।" 

আমাদের সঙ্গে জন দুই সরকারী চাপরাশধারীও গিয়েছিল কবিদর্শন 
মানসে। তাদের প্রতিও কবি সমধিক সৌঞ্জগ্ প্রকাশ করলেন। তাদের 
স্ুখাসীন করিয়ে তবে তিনি আমাদের কাছে এলেন ।' মান্থষ মাত্রেই কবির 
কাছে সমান প্রিয়__সে ঘাট-মাবিই হোক চাধীই হোক, জজ ম্যাজি্ট্রেটই 
হোক। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি চুড়ান্ত' সাম)বাদী । 

কবির বাসগৃহটি বাহুল্য বজিত। সদর-অন্দর, রান্নাবাড়ি, কৃষাণ 
পরিচারকদের খর সবই আছে, যেমন পল্লীগৃহস্থের বাসবাড়িতে থাকে । 
ভার উপবেশন কক্ষ থেকে অজয়ের বিশাল বক্ষ অতি হুন্দর দেখা যায় । 
তখন শীতকাল । জলধারা শীর্শ। তবুও কুনুর সঙ্গমে অজয় নদের একট! 
বিরাটত্ব প্রতিভাত হয়| কথা বপতে বলতে কবি বারবার অজয় নদের দিকে 
মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। আজন্ম দেখছেন তবুও যেন তৃপ্তি নেই ।" 

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সকলের সব খবর নিতে লাগলেন । যেন বুহুদিন প্রবাসের 
পর তার প্রিয়জন ঘরে ফিরেছে । তার পর হঠাৎ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়লেন । 
কি ব্যাপার, অন্দর মহলে কবি গ্রহিনীর নিকট বৌমার (অর্থাৎ আমার 
গৃহিনীর ) সম্যক সমাদর হচ্ছে কিনা দেখতে । 

অন্দর মহল থেকে কবির আনন্দ উচ্ছুলধ্বনি ভেসে এল। 


(গট) 
আমরা এই অবসরে কোণ্রাম দেখতে বার হুলাম। নিতাস্তই রাঢ়ের 
পল্লীগ্রাম। ক্ষেত, বাগান, কুঁড়েঘর, মেঠো! পথ, গরুর গাড়ির ঘ্বেশ। 
ছৃ'চান্বটে পাকা বাড়ি আছে। ছৃ*একটা আরও হচ্ছে । মা নঙ্গলান ছোট্ট 
মন্দির, যদিও স্থানটির পীঠস্থান বলে -.প্রসিন্ধি আছে! বৈষ্ণবতীর্থ লোচন 
ঘ্বাসের পাট, সেটিও ছোট্ট । সবই যেন গঠনে ও পরিবেশে পল্লী পন্িবেশের 
সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। নিকটে একটি হাটতলা। এই গ্রামের 
হদয় হয়ে আছেন কবি দয়ং, যে হৃদয় থেকে অফুরস্ত করুণাধান্নায় প্রন্ববণ 
বইছে। 
কবির গৃহ সংলগ্ন একটি ফুল বাগান আছে। সেখানে একটি বেঞ্চে কবি 
আনেক লময় বসে থাকতেন। হাটবাদে জনসমাগম ছয় | সেদিন গ্রামবাসী 
বহলোক এবং ভিন্ন' গ্রামবাসী অনেকে কবিকে দর্শন করে যান। কৰি 


৯১. 


ভাদের এবং তাদের আত্মপরিজনের কুশল সংবাদ নেন। প্রয়োজনে 
সাহায্যও করেন। কৰি-পুত্রগণ নানা কর্মে গপ্রতিষ্ঠিত। তাই তাদের 
সাহায্যেও কবি কারও চিকিৎসার ব্যবস্থা, কারও অন্ত প্রয়োজন উদ্ধারের 
ব্যবস্থা করে দেন। হাটবারে প্রায়ই কিছু লোক প্রসাদপ্রার্থী হয়। 
তাদের জন্টে কবির গৃহে অঙ্পসত্ত্র খোলাই আছে। অসময়ে অনিশ্চিত 
সংখ্যক ক্ষুধার্তকে অন্নদানের ভার ষে স্গৃহিনীর উপর ভাব ছুর্ভোগের কথা 
চিন্তনীয়। প্রয়োজনবোধে কৰি নির্বোধ গ্রামবাসীদের অকুঞ্ধ তিরক্ষারও 
করেন। আমি বিশ্বস্তগ্ৃত্রে এই কাহিনীটি শুনেছি । এক কাগজ্ঞানহীন 
সংসারের প্রয়োজনের দিকে লা ভাকিয়ে হাটে বিক্রয়লন্ধ অর্থ মাদকদ্রব্য 
ক্রয়ে অপবায় করত। তার কবির নিকট একদিন লাগ্ুন! হল £ 

ইঠাবরে (অমুক ) তুই নাকি গাজা খ।স্‌? 

আজ! না তে।। 

না! কাছে আয় । আয় বলছি। (আতস্রাণাস্তর ) এ তে। গাজার গন্ধ 
বার হচ্ছে। হতভাগা। তোর ছেলেট। ভগছে। ডাক্তার দ্দেখাস না, ওষুধ 
কিনিস না, পথিার জোগাড় নেই । আর তুই গাজায় পয়সা ওডাবি। 

বের কর তোর কাছে কত পয়সা আছে। 

হয্বতে! দেখ। গেল তার কাঁছে টাক! খানেক আছে। বাকিটা কবি 
নিজেই দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা! করে দিলেন। 

এ ছাড়া অমুক ছৃষ্থের কন্ঠাদীয়। অমুকের অক্পদ|য়-_তা মোচনের ভার' 
বিপতো। কুমুদ্ররঞ্জন। এ রকম সহ্ৃদয় লোক কমই দেখ| যায়। 


(শব) 
কবিতা দেখা ভর কাছে নিত্য উপাসনার অঙ্গ । প্রায় প্রভ্াহই 


পশিখতেন। কিন্ত লেখায় যত উৎসাহ, লেখা বস্ত সংরক্ষণে তার কিছুমাত্রও " 
ছিল ন1। সভার বছ অপ্রকাশিত বচন! অজয়ের বন্ত। গ্রাস কমেছে । বছ 
কবিতা লিখে অন্তকে দিয়েছেন, নকল রাখেন নি। প্রাপকও যদি কবিতাটি 
না রেখে থাকেনঃ তা হলে তাও বিলুপ্ত । এমনি একটি কবিত! আমার 
কাছে ছিল। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে উদ্ধত করে দিলাম। কবিকে. 
একদিন কলকাতার চিড়িয়াখান। দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম ; কৰি নাকি. 
এ স্থান বছর চঙজ্িশ দেখেন নি। আমার অনুরোধে তৎকালীন ডিরেক্টর 
ডাঃ বামক্কফ লাহিড়ী সযত্বে কবিকে সমস্ত বাগান ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে 
ছিলেন। কবি আনন্দে আত্মহারা । তিনি অঙ্গে আনন্সাহুতব করতে, 
পারতেন । পরদিন এই কবিভাটি পেলাম-_ 

বুড়ো খোকা আনদ্দেতে দেখে এলাম “জু_ 

হাসছে আমার নাতনী নাতি বেণু ও মঞ্জু। 


১৯৭ 


দেখানোর সে কি আগ্রহ--কি বচন ভঙ্গা-_ 

পিছন হাটে কাল যে হেরে এ হেন সঙ্গী । 

মযু্ দেখে মনে হুষ্ল পিঠে তাহায় চড়ি-- 

কাতিক এমন মিলবে না তো-_নিজেই হেসে মরি ; 

সিংহ ওষে মায়ের বাহন কেশর বুলায় গায়-_ 

লোন! পাখীর ঝাঁক নামিল জীবন আঙ্গিনায়। 

যেন ভয়াল ব্যান্ত এসে লেহন করে পা 

সাপের সব মাণিক ঢালে শঙ্ক। কষে না। 

গোটা ভূবন দেখে এলাম নয় চিড়িয়াখান। 

ভয়ও সেথা অভয় হয়ে বসায়েছে.থান! । 

এত ফুল আর এত পাখা নয়ন অভিরাম 

বিশ্বঘুরে নয়কো--একই সঙ্গে দেখিলাম | 

এঁ কাকলী কলরব আর আবরাব ও গঞ্জন, 

বিস্মিত ও পুলকিত করলে আমান মন। 

গোপাল মুখে নঙ্গরাণীর চোদা ভূবন দ্বেখা-_- 

সত্য বটে আমারও ভা ভাগ্যে ছিল লেখা ।১ 

প্রসঙ্জক্রমে বলি কবির বহু কবিতা অবলুপ্তির আরও এক কারণ আছে 
“বধ কবিতা অনেক ক্ষণজীবি পত্রিকায় প্রকাশের জন্ত দিয়েছিলেন। যে 
চাইত ভাকেই অক্কপণ হস্তে দিয়েছেন। হৃষ্চার সংখ্যা এরকাশের পর 
সে সব পত্রপত্রিক! লুণ্ড হয়েছে। কারও কাছে সেই সব পন্রিকার সংগ্রহ 
 খাকলে হয় তে। আরও কিছু কবিতার উদ্ধার হতে পারে। 
এ প্রবন্ধে কবির কাব্যপরিচিতির ধৃষ্টতা দেখাতে চাই ন1। কবি বাংলা 

ও বাঙালীর গাথা রচনা করেছেন--সরল ও সহজ বাংলায়। বিষন্ব বন্তবও 
বিচিন্ত। গ্রাম্য পৃূজাবীও আছে? অখিল মাঝিও আছে? ভালুকওয়ালাও আছে; 
-কনষ্টেবলও আছে, কিটলারও আছে, ডেভিড হেয়ারও আছেন। আৰ পঙ্গী 


১ শিঙ্গাছিভ্যেরর গ্রাতি কবিতাটির প্রথম ও শেষ 


দ্বেখছি তোমার সোহাগ হৃদয় ছুলগ এবং দাষী 
বৃদ্ধ ডে নই হলাম যেন কিশোর জনক আহি। 


ষায়ের আমার অফুরত্ত প্রমাদী ভাঙার 

কে তোষার পরিয়ে দিলাম পরিণয়ের ছার়। 
হার হুরতি দেবতৎদের একন্ব কাঙিত 
সমুজ্ত ও জীধন ডোমার করবে হুরিত। 


৯৩. 


প্রকৃতির বহুরূপে বর্ণন|। তবে কবিতার সারবস্ত ভার গ্রামাঞ্চল ও বাংল! 
কবি নিজেই লিখেছেন-_ 
বাঙালী হায় যেথায় যাবে, বাংল। তাহার সঙ্গে যায় 
বুন্দাবনের কাছেই তাহার নদীয়! যে দিন দ্াড়ায়। 
যেথাক্ন থাকৃক নাইকো ক্ষতি সঙ্গে থাকেন হৈমবতী, 
' কালিদহের কাছিনী ময়-__-সিংহলের জে বাজসভায় । 


থাক যে দেশে থাক যে বেশে সপ্তুসাগর লংজ্ঘ সে 
কাশঈীদাস আর কৃত্তিবাল পায় যে চিরলঙ্গী সে। 
বাউল নাচে তাহার সনে হৃদয় গলে সংকীর্তনে, 
চিন্তা]! তাঁহার নয়ন জলে গ্রামের পথে পথ হাবায়। 
(১৯১১ নিথিল ভারত বঙ্গ দাহিত্য সম্মেলনে কবির অভিভাধণ) 


গৃবোক্ত চূর্ণকটিতে প্রকাশিত হয়েছে কুমুদরঞ্রনের কবিমানল। সাচ্চা! 
বাঙালীর মন। 


€ঙ) ও 
গ্রাম সন্দর্শন করে ফিরে এলাম। দেখি কবিগুহে এরই মধে) জলযোগের 
বিরাট আয়োজন সম্পূর্ণ! গরম লুচি; মাছ, তরকারি, নানান ভাজি ও বহু 
প্রকার মিষ্টান্ন যোগে চা পান। ইন্কাকে জলযোগ না বলে পূর্ণ ভোজ বলাই 
উচিত কিন্তু কবির ভাষায় ভাত ন। থাকায় উহ! জলযোগের বেশি নয়। 
খাওয়ার সময় কি ব্যস্ততা । চাঁপরাশীদের খাওয়ার তদারক করেন, ন1. 
আমাদের দেখেন, না অন্দরে বৌমার খাওয়া! বিধিমত হচ্ছে কিনা দেখেন। 
চক্রাকারে ঘুরে সবই তদারক কঞলেন_ আপ্যায়নের বিন্দুমাত্র ক্রটি হতে 
দিলেন না। শুনলাম অতিধি অভ্যগত এলে; নিজে তদারক করে খাইয়ে 
কবি গভীর তৃপ্তি পান। নরদেবতাকে নারায়ণ মৃতিতে যিনি সেবা করতে 
অভ্যান্ত, তার এই আচরণ খুবই স্বাভাবিক । 

কবির যখন অবকাশ হ'ল পুনরায় আমাদের কাছে বসব।র তখন আমরা 
ভার জীবনের কথ! কিছু শুনতে চেয়েছিলাম। কৰি বৈষব বিনয়কে জীবনে 
ধর্ম করেছেন; অপূর্ব, নম্রতা দিয়ে আমাদের অনুসন্ধিৎসা এড়িয়ে গেলেন। 
গ্রামের কথা; দেবনেবীন্ব কথাঃ র।মায়ন মহাভারতের কথা! অনেকক্ষণ ধরে. 
বললেন । যেন সেকালের ধধি তপোবনে শুশ্রযু ছাত্রকে বরহ্ববিস্বা উপদেশ 
ৰকরছেন। রী 

সাজ সঙ্জায় অশন বসনেঃ গৃহ সঙ্জায়। আচার ব্যবহারে সর্মপ্রকার: 
বাহুল্য ঘঞ্ধিত এমন একটি সঙ্জন সহদয় ভদ্র বাঙালী দেখ! ছুর্লভ। স্বগৃছে' 
কুমুদ্ররঞ্জনের এই স্বরূপ একাধারে কবি ও সাধকের মৃত্তি। 


কবিবর কুমুঘরঞ্ন 
'ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


বাংল। দেশে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাহার] বিশিষ্ট ভাবে নিজ দ্বানেন্ 
দ্বারা জনগণের সেব! করিয়। গিয়াছেন তাহাদের অন্ততম খযাতনামা কৰি কুযুম 
রঞ্জন মঙ্লিক মহাশয় সম্প্রতি ৮৮ বৎসর বয়সে ম্থাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি 
বর্ধমান জেলার কাটোক্লার নিকটস্থ কোগ্রাম নামক পল্লীর অধিবাসী ছিলেন। 
অজয় নদের সহিত কুন্ুর নামক একটি ছোট নদী যেখানে মিলিত হইয়াছে 
সেই মিলনম্থানের উপরই কোগখ্রাম অবস্থিত। ্রীচৈতন্তদেবের জীবনী 
লেখক চৈতন্তমঙ্গল- প্রণেতা! মহাকবি লোচন্দাস এ গ্রামেরই অধিবাসী 
ছিলেন এবং এখনও গ্রামে লোচনের পাট নামক একটি দেবস্থান আছে। 
ভাহা ছাড়া এ গ্রামে আরও পুরাতন একটি মঙ্গলচণ্তীর মন্দির বর্তমান। 
কুমুদ্ররঞ্জন ভাহার সুদীর্ঘ জীবন এ গ্রামেরই কাচা বাড়িভে কাটাইয়! 
গিয়াছেন। গত কয়েক সাল পুর্বে ভীষণ ঝড় ও বগ্তায় বাড়িটি ভাঙ্গিয়া গেলে 
উাহান ছেলের! সেইস্থানে একটি পাকা বাড়ি নির্মাণ করিয়! দেয় এবং জীবনের 
শেষ এগারো বসব কবি এ পাক! বাড়িতে বাস করিয়াছিলেন। তাহার ছটি 
পুত্র সকলেই শুধু বিদ্বায় নহে সকল বিষয়ে কৃতী । ছেলেদের বহু অনুন্বোধ 
সত্বেও কুুদ্ববাবু গ্রামের বাস ত্যাগ করেন নাই। ইহা! ছিল তীহা চরিত্রের 
এএকটি অপূর্ব মাধুর্য । ১৯*৫ সালে বি. এ পাশ করিয়া তিনি তাহার বাসস্থান 
হইতে কয়েক মাইলদূরে মাথরুণ গ্রামে একটি উচ্চ বিস্তালয়ে প্রথমে সহুকারী ' 
শিক্ষক ও অল্লদিন পরে প্রধান শিক্ষক হইয়া প্রায় ৪* বৎসর কাল এ কার্ষে 
নিধুক্ত ছিলেন, তখনও ভাহার পরিবার বর্গ কোগ্রামেই বাপ করিত। বর্ষ! ও 
শীতকালে যাতাপ়াতের অন্গবিধান় জন্ট তিনি সপ্তাহে পাঁচ দিন মাথকুণে ও 
ছুদিন কোগ্রামে বাস করিতেন । অন্যকোনে। বিলাস ছিল না। অবসন 
পাইলে ভিনি কবিত। রচনা করিতেন । 
এবং সান্বা জীবনে কত হাজার কবিতা! লিখিক্প! গিয়াছেন তাহার হিসাৰ 
'মাই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের যুগে জন্মলাভ করিয়াও তিনি রবীন্দ্র-প্রভাব 
হইতে সম্পূর্ণমুক্ত ছিলেন এবং অতি সাধারণ বিষয় লইয়া কবিতা রচন। করার 
ফলে কবিতাগুলি বাঙালী পাঠক মাত্রকেই আকৃষ্ট ও অভিভূত করিত। কীট 
পতঙ্গ মশ। মাছি কেঁচে। প্রভৃভি বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়! বাড়ির দাসঘাসী, 
“থ্বীষের কিষান ম্ভুর। জেলার সাধারণ শ্রমিক সকলের .কথাই তিনি তাহার 
“অসীম দক্ষতার সহিত কবিভায় বর্ণন। করিয়! গ্রিয়াছেন। বৈফব লোচনের 
প্পীটের দানুষ বৈধণব ভ ছিলেনই সে বিষয়ে স্দেহমান্্ নাই।. কিন্তু পৃথিবীর 
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সকল ছীবের প্রতি এরূপ ভালোবাস! ও দরদ অতি অল্প কবির মধোই দেখা 
গ্িয়াছে। আমরা প্রান পঞ্চাশ বৎসর কাল তাহার সহিত ঘনিষ্ট পরিচয়ের 
সুযোগ লাভ করিয়া ভাহার ন্েহ ও কৃপা লাভ করিয়া ধন্ঠ হইয়াছি। এই 
সুদীর্ঘ কালে তাঁহাকে কতভাবে কত জীবকে আপন করিয়া লইস্সা ভালো - 
বাসিতে দেখিয়াছি তাহা বলিবার শক্তি নাই। বিশ্ববিস্ভালয়ে বাংলা 
এম, এ. পড়িবার সময় শ্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে ও ক্কপায় কবি 
কালিদাস রা ও কবি কুমুদরঞ্জন মলিকের সান্লিধা লাভে সমর্থ হই। প্রথম 
ফলের বাংলা এম. এ. ক্লাসের ছাত্র বলিয়! স্তার আশুতোষ সাগ্রহে বাংলা- 
দেশের সকল সংস্কৃতিবান মান্ষের সহিত ছাত্রদিগের পরিচয় করাইয়া দিহেন। 
সেইযুগের মান্ধষদের মধ্যে কুমুদরঞ্জন চলিয়া! গেলেন। এখন একমাত্র কবি- 
শেখর কালিদাস বায় অশীতিপর বৃদ্ধ ও দৃষ্টি শক্তিতীন হইয়া আমাদের মধ্যে 
আছেন। এই পঞ্চাশ বৎসর কাল কত ভাবে কতখানে ও কত উৎসবে কুমুদ- 
রঞ্জনের সহিত মিলিত হইয়়াছি তাহার সংখ্য। নাই। তিনি পলীগ্রামের 
মাঙ্গব। তাহার বাড়িতে সহরের লোক যাইলে কি ভাবে ত্তাহাকে আদর 
আপ্যায়ন করিবেন তাহা খু-ঞ্জিয়া পাইতেন না। ভারতবর্ষ-পত্রিক1 সম্পাদকের 
পদ লাভ করিবার পর প্রথম যেবার কেখ্রামে যাই কবি সেবার বাড়িতে নহুবৎ 
বসাইয়। আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সঙ্গে অবপ্ত আমাপেক্ষায় 
কনিষ্ট আরও কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু ছিলেন । তাহার বিরাট অভ্যর্থনার 
আয়োজন আমাদিগকে শুধু অভিভূত করে নাই লজ্জিত ও সন্কচিত করিয়া- 
ছিল। ব্ছৃবার আমার কবিতীর্থ কোগ্রাম দর্শনের সৌভাগ্য হুইয়াছে। 
প্রতিবারই সঙ্গে বন্ধুবান্ধবের দলকে লইয়! গিয়াছি। সকল সময়ই কুমুদ- 
কজন সকলকে এত অধিক আদর যত্র করিয়াছেন কেহ কোনোদিন সে কথা 
ভূলিতে পারিবে না। 

বাংল! ভাষাত সকল পাঠক জানেন কি বিখ্যাত কি খ্যাতিহীন কি ছোট 
কি বড় বাংল! ভাষায় প্রকাশিত যে কোনে পুস্তক বা সাময়িক পত্র যখনই 
ভাহান্র নিকট কবিত। চাহিয়া পত্র দিয়াছেন তখনই তিনি কাল বিলম্ব না 
করিয়া নিজ রচনা তাহাদের নিকট প্রেরণ করিতেন। পুজার সময় শতাধিক 
পত্রিকার পৃজ1 সংখ্যা সংগ্রহ করিয়া! দেখিয়াছি এবং মনে হয় তাহার মধ্যে 
একথানিতেও কুমুদরঞ্জনের কবিতা প্রকাশ বাদ যায় নাই । কালের বিচান্ে 
কৰি কুমুদরঞ্জনের কবিতা কোন স্থান লাভ করিবে জানি ন| কিন্ত সকলের 
প্রতি ভাহার এই প্রগাঢ় দেহ মমতা ও লকলকে তৃপ্তি দানে চেষ্ট! কুমুদ- 
রঙনকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব দান করিবে। 

ভাহার জীবনযাত্রা-প্রণালী অতি সহজ ও সরল ছিল। গ্রামের মানুষ 
বৎসরে প্রায় আটমাস কাল শুধু-পায়ে ও শুধূ-গায়ে দিন কাটাইয়! দিতেন। 
প্রতিদিন সকালে ২১ ঘশ্টাকাল দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক 
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ওষধ বিতরণ এবং গ্রামের পথে পথে খ্বুরিয়। গ্রামবাসীদের কুশল বার্ডা 
গ্রহণ তাহার নিভ্যকর্ম ছিল। শুধু বাহিরের লোক নহে এ অঞ্চলের সকল 
লোক সর্ঘদ! তাহার আদর লাভ করিয়। জীবনে ধন্ত হইয়াছে। . পুত্রগণ কেহ 
ম্যাঞ্জিষ্টেট। কেহ বড় ডাক্তার, কেহ অধ্যাপক, কেহ ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি হইবার 
পর সকলেই পিতা মাতার স্বাচ্ছন্দা বিধানের জন্য পর্যা্ড পরিমাণে অর্থ প্রেরণ 
করিত; কুমুদ্ররঞ্জন সেই অর্থ নিজের স্বচ্ছেন্দ্যের জন্য ব্যয় না করিয়া! প্রায় 
সমস্তটাই পল্লীবাসীদের উপকাগের জন্ত ব্যয় করিতেন। 

এরূপ একটি আদর্শ নিষ্ঠ ও গ্রামভৃক্ত বাঁডালী সচরাচর লোকের চোখে 
পড়ে না। কলিকাভার মতে। সহরবাসের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা শ্বেচ্ছায় 
ত্যাগ করিয়! শীত গ্রীত্ম বর্ষা! অবহেল!| করিয়! তিনি গ্রামে থাকিয়া প্রতিদিনের 
কাজ করিয়। যাইতেন। ছেলের! কলিকাতায় আসিলে কখনও ২১ দিনের 
বেশি সহরে থাকিতে পারিতেন না। সছরের চাঁকচিক্য বিলাসব্যাসন 
আমেদ-প্রমোদ বিলাসিতা প্রভৃতি কোনো কিছুই তাহাকে কখনও আক 
করিতে পারে নাই। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পূর্বে চিকিৎসার জন্য তাহাকে 
সরে আন! হইয়াছিল এবং সহরেই তাচার দেহাত্তর হইয়াছে। ইহ] তাহার 
সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ছিল। | 

কবি কুমুদরগ্রন হয়ত সাহিত্যের ই তহাসে চিরজীবি থাকিবেন কিন্তু 
আমরা যে মান্য কুমুদ্রঞ্জনকে দেখিবার পৌঁভাগ্য লাভ করিয়াছি সেই আদর্শ 
দেশবাসী আর ফিরিয়া পাইবে কিনা সন্দেছ। | 


জে)ঠপুরের পাতিপুকুরস্থ নধুহে প্রবেশের পুজান্টানে যোগদান কয়তে আসেন 


কুমুদ্-কাব্যের ঢুই অধ্যায় 
দক্ষিণারঞ্জন বসু 


দশম শতাব্দীর চর্যাপদের কাল থেকে আজকের যুগ্ব পর্যস্ত বাংল! কাব্যের 
বয়স প্রায় হাজার বছরের। এই হাঞ্জার বছরের ইতিহাস যেমন বৈচিত্র্যময় 
তেমনি রোমাঞ্চকর । তারই মধ্যে যে যুগটি উজ্জ্বলতম, তা৷ রবীন্রযুগ | 
সেই যুগছায়ার মান্ষ হিসেবে আমর! ভাগ্যবান। রবীন্ত্রনাথের কাব্য 
মছিমায় বাংল! সাহিত্য ভৌগোলিক সীম! অতিক্রম করে বিশ্বলাহিত্যের মর্ধাদ! 
লাভ কগেছে। সেই রবীন্ত্র-প্রতিভাকে কেন্্র করে যে বিরাট কবি-পরিমও্ল 
বাঙলাদেশে স্ষ্টি হয়েছিল, তার্দের মধ্যে অনেকেই গভ হয়েছেন; 
জীবিতদের মধ্যে কুমুদরঞ্জন বয়োজ্োষ্ঠ ছিলেন তিনিও চলে গেলেন। 

রবীন্ত্র-পরিমণ্ডলের কুমুদরঞ্জন প্রমুখ কবিদের অধিকাংশই এতিস্থাশ্রয়ী। 
তবে তার পাশাপাশি মোছিতলাল প্রভৃতির কাব্যে বঙ্্রোহী জ্বরের ধ্বনি 
উঠেছে । আধুনিক বাংল! কাব্যের বনিয়াদ এই ছুই দলের সংঘর্ষের ভিতর 
দিয়েই গড়ে উঠেছে । এ যে শুধু আমাদের দেশেরই কথা! তা নয়, কাব্য- 
ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রায় সব দ্রেশেই এমনি একই ধরনের ধার! বিবতিত হয়ে 
চলেছে। 

পূর্ব যুগের কাব্য অনেক সময় পরবর্তকালে আর তেমন আদৃত হয় ন1। 
সকল ক্ষেত্রে কাব্যের অপক্ৃপ্টতাই তার কারণ নয়, সমাজ ও যুগের ব্যবধানও 
তার অন্ততম কারণ। দেশকালাতীত ভাবলোকে বসে কাব্য রচন! 
করেন এমন কবির সংখ্যা খুব বেশি নয়। তারা স্বদেশের সর্বকালের 
প্রতিনিধি। কিন্ত কবি সাধারণত আপন যুগ ও সমাজেরই ভাববিগ্রহ। 
এক একটি ভাবান্ভূতি একই সময়ে বহর মধ্যে অস্কুরিত হয়ে উঠলেও রচনা. 
শক্কির অভাবে অন্ত সবাই যখন তা প্রকাশে ব্যর্থ, একমাত্র কবিই তখন 
তাকে ভাষায় যথার্থ রূপায়িত করে লকলের আনন্দ বিধান করে থাকেন। 
সমসাময়িক দেশবাসীর মনে অনুরূপ ভাবান্থভূতির আদর থাকে বলেই কবির 
কাব্য ভাদদের নিকট এত উপভোগ্য হয়ে থাকে। এ থেকেই প্রমাণিত 
হধে কৰি কুবুদরঞ্জন মল্লিক ভার কালের অন্ততম শ্রেষ্ঠ ভাববিগ্রহ এবং 
বর্তমানেও তার কাব্যালোচনার দ্বারা কবির সেই ভাববিগ্রহের স্থতিপৃজার 
আয়োজন করে সাহিত্যতীর্থ শ্ারক সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় একটি 
অবন্ত করণীয় মহৎ কর্তব্য পালিত হয়েছে। 

ইলিনয় ব|জে)র শিকাগে! শহরে আকাশ চুন্বী হোটেল এলার্টনে আমার 
খবরে একাকী বসে মাফ্িন কবি ভ্যাসেল লিওসের কবিতা পড়ছিলাম । 
একটি কবিতায় কবি লিখছেন £ 
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পড়তে পড়তে ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আমি তখন নতুন পৃথিবী আমেরিকার 
এক শহুরে, আমার বাঙল। দেশ আমার সেই ছেড়ে আসা গ্রামের পরিবেশ 
আমার মনকে ততক্ষণে এসে ধিরে ফেলেছিল । বিশেষভাবে মনে পড়ছিল 
শ্রদ্ধেয় কবি কুমুদ্বরঞ্জন মল্লিকের কথা । 
কুমুদ্ররঞ্জন একাস্তই প্রকৃতির কবি। গ্রাম-বাঙলাকে তিনি যেমন অন্তর 
দিয়ে ভালোবেসেছেন, তেমনি দরদ দিয়েই তিনি প্রকাশ করেছেন সেই 
ভালোবাসাকে ভার অসংখ্য কবিতায়। প্রকৃতিকে তিনি ভালোবাসেন, 
যেমন বাসতেন ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ। কীটস এর মতে। শুধু বর্ণ-গদ্ধের 
পিয়াসী নন কুমুদ্ররঞ্জন। শেলীর মতো। অপাধিব মানস-্থষ্ট প্রর্কতিও তাঁর 
কাম্য নয়। বায়রনের মতো! উদ্দাম প্ররুতির চত্রও তিনি আকেন নি। 
আসলে কুমুদরঞ্জন শান্ত প্রকৃতির কবি। দিনের কর্মক্লাস্তির পর মধুর পল্গী- 
সন্ধ্যা একটুখানি ঝিরঝিরে বাতাসে ভার হৃদয় জুড়িয়ে দেয়। পাখির গানে 
বনের ছায়ার আর -প্রাস্তর্রের উন্দুক্ততায় .তিনি খুঁজে পান প্রাণের শাস্তঃ 
খুঁজে পান আত্মার সাত্বনা এবং তাই নিয়েই তীর পরম তৃপ্তি। আর সেই 
সঙ্গে বাঙলার পল্লীগৃহের আশেপাশে ছায়াচ্ছন্ন পথে ঘাটে যে সব মায়াজাল 
জড়িয়ে আছে সে সবের জগ্তেও কবির অসীম আগ্রহ । এ প্রসঙ্গে তর 
একটি অনবস্ত কবিতা-ম্তবক মনে পড়ছে 
এ ঘাটেতে বাধব নাকে আজকে সাঝে। 
ওই ঘাটে ওই বহুল গাছে 
জলটি যেথায় ছু'য়ে আছে, 
এখনে! ওই যে-ঘাটেতে পন্নীবালার কাকন বাজে, 
তন্বী হেথা বাধব নাকো! আজকে সাবে। 
গ্রামবাঙলার চারপণকবি কুমুদ্বরঞ্জন। আশা-নি্বাশা, হুখ-ছুংখ, বিরহ- 
মিলনে জড়ানো পল্লীর মানুষ যেন সভার কাব্যে কথা কন্ছে উঠেছে। অজয় 
নদী তীরের পল্লীসৌনবর্ধ ভার 'একতারা'য, অপূর্ব বরে বাংক্কত হয়ে উঠেছে । 
বাংলার ছায়্াঘেরা, পাখি ডাক পঙ্গী তাঁকে যেন সব সময়ই হাতছানি 
দিয়ে ডাকছে। ৃ 
তাই ঘলে প্রকৃতির নিভৃত ছায়ায় বসে থেকেও সমষ্টিগভ জীবনের 


৪০১ 


আহ্বানকে কুমুদরঞ্জন উপেক্ষা করেন নি। প্রাকৃ-স্বাধীনতা কালের বা 
বিক্ষোভের মধ্যে তিনিও শুনতে পেস্জেছেন আসক্ন ভবিস্ততের ইঙ্গিত, 
আজ ঈশানের বিধাশণে উঠেছে নব উত্থান ডাক, 
কাল সাগরের বক্ষ হইতে মাথা তোলে মৈনাক, 
ভাঙ। প্রস্তর কণিকার মাঝ--- 
জাগৃছি" রব জাগিতেছে আজ, 
করেছে ভক্ত বূপকারগণ পুনর্জন্ম লাভ। 
কুমুদ্বরঞ্জনের সান্প্রতিক কবিতাবলীতে এমনি সমকালীনতার ছাপ অনেক 
ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে লক্ষনীয়। শুধু সমকালীনতার ছাপই নম্মঃ আগামী 
দিনের স্বপ্নও স্পষ্ট ছবির রূপ নিয়েছে তার কাব্যে । জন্মান্তবে বিশ্বাসী 
কবি একদিকে যেমন সন্ন্যাসী মুখে-শশু-পাখি ও পিগীলিকান্দ পূর্বজীবন 
কাহিনী শুনে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পিখেছেন-_ 
দুর্লভ এই মানব্জন্ম দেবতাও নাকি চায়, 
কর্মকলেতেঃ শুনি সেই নব হীন জীবদেহ পায়। 
দেখিয়াছি এক থেপ] সন্ন্যাসী 
শিবের মতন জটা বিষ্ভাসি, 
জন্মাস্তর কাহিনী শোনাতো। বসি বিদ্বের ছায়। 
তেমনি আবার “উজ্জল ভারত:-এর ত্বপ্ধে বিভোর হয়ে তিনি বলছেন ঃ 
সাধুব স্বপ্ন ব্যর্থ হবাক্স নয়, 
সত্য তাহাকে নিকটে টানিয়া! লক | 
আক্তি যা ত্বপ্র সত্য তা হবে কাল,-- 
কেবল কয়ট। দিনের অস্তরাল। 
ভাব কৰে রূপ ছদিনে পৰিগ্রহ, 
রাঙা! পৃবর্দিক তাছারি বার্তাবহু। 
এমনি সব কবিত! পড়তে পড়তে মনে হয় কুমুদ্রনঞনকে আমর! যেন 
আবার নতুন করে পাচ্ছি। তাই পুরনো কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আত্ম- 
ভোলা শেষ যুগের কুমুদরঞ্জনকেও আমর! আজ স্মরণ কনি। 


কুুদস্থৃতি 


উম দেবী 


বেশ কয়েক বছর আগের কথা। মাতমাসে কেন্দুবিধগ্রামে জয়দেবের মেল 
দেখতে গিয়েছিলুম।| ফিরে বর্ধমানে এসে দিন কয়েক ছিলুম। বর্ধমানের 
লোকপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীশৈলেন্্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে উঠেছিলুম। তার 
স্রী অরুণ। আমার বিশেষ পরিচিষ্ঠা ও ন্মেহপাত্রী। অরুপার বাড়িতে তখন 
শাস্তিনিকেতনের শ্রীমুক্লদেবের স্ত্রী বীণা দেবীও ছিলেন। 

একদিন অরুণ।, বীণাদেবী, আমি ও শাস্তি পাল অরুণার গাড়িতেই 
কুমুদরগরনকে দেখবার জন্য কোগ্রামে গেলুম। গাড়িখান! রাস্তার উপর একটা 
গাছে নিচে দাড় করিয়ে একটু হেঁটে অজয় নদের তীরে এলুম। আঘাদের 
পারগামী দেখে এক মাঝি এগিয়ে এলো । 

কোথায় যাবেন ম। ঠাকরুণর। ? কার বাড়িতে? 

শাস্তি পাল বললেন- মাষ্টীর মশাইএব বাঁড়ি। 

আমি জিজ্ঞাসা করলাম-মাষ্টার মশাই কে? 

--কুমুদদা। ' এখানে মাষ্টারমশাই নামে বিখ্যাত। 

আমর! তো নৌকোয় উঠলুম। . 

সরু নদা কিন্ত বেশ গভীর | কুমুদরঞ্জনের বা'ড় যেখানে, সেখানে আর 
একটি নদী এসে মিশেছে-_খড়ি নদী-- প্রবল শ্রোতা। 

তখন অক্টোবর মাস। তারিখটা আমার মনে পড়ছে তেসরা। ছু'আন! 
করে নৌকোর পারানি। সঙ্গিনীর! পয়সা বার করতেই মাঝি দু'হাত জোড় 
করে ব্যাকুল নিবেদন জানালো-_মাষ্টার মশাহএর বাঁড়ির অতিথ আপনার! 
"আপনাদের কাছ থেকে পয়স। নিতে পারবে! না। 

সকলে বলতে লাগলেন-_ুমি গৰীব মানুষ, কেন পয়সা! নেবে না? এই 
তো৷ তোমার রোজগান্ের পথ--ন। নিলে চলবে কেন--ইত্যাদি ইত্যাদি । 

আমি বললুম--যঘাক, ওরে একটু আমাদের সমান হতে দাও অরুণ] ! 
মা্টার মশায়ের প্রতি ভক্তিভে ও আমাদের কারে] চেয়ে খাটো নয়। কি 
হবে দৃ"আন। পয়সায় । নাই বা পেলো, বরঞ্চ আতিথেয়ভার আত্মীয় হোক-_ 

আমাদের দেখে কুমুদবাবু আনন্দে অধীর হয়ে পড়লেন । বারে খাবে, 
ঘলতে লাগলেন--আজ তোমরা আসবে বলে এ নদী আমাকে ইলিশ মাছ 
পাঠিয়ে দিয়েছে-_ ্‌ 

আমর! বললুম-_না, না আমরা আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে যাবো--খাওয়া” 
: গাওয়ার ব্যবস্থা করবেন না। | 
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কুমুদ্ববাবু সাগ্রছে বললেন-_তা1 কি হয়? কতদূর থেকে তোমরা এলে। 
একটু ঘুরে দেখো, মায়ের মন্দির কাছে, পীঠস্থান-__সেখানে যাও। বাড়িতে 
আমার অতিথ আসবে জেনে, আহা, মা আমার করুণ! করে ইলিশ মাছের 
ব্যবস্থা করে দ্রিয়েছেন, তোমাদের জন্তে; একটি ছোট্ট ইলিশ, মাচায় লাউ 
শাক আছে-- 

আমর! কিছুতেই রাজি হলুম না। আমি বললুম-বরঞ্চ আপনার মুখে 
_ মানে কবি কণ্ঠে, একটি কবিতা পড়ে শোনান! 

কুমুদবাবু কবিতা পড়লেন। তার পর আমাকে তার কবিতা পড়ে 
শোনাতে বললেন। আমি “অশরীরী? কবিতাটি পড়ে শোনালুম। শাস্তি 
পালও পড়লেন। অরুণ আর বাণাদেবী-_শুনলেন। 

শাস্ত সৌম্য চেহারা__পাপক্ষালন মৃত্তি। সৌজগ্ক ও প্রীতিতে ভরপূর । 
বললুম-_মাপনার “শ্রেষ্ঠ কবিতা” সঙ্কলনটি আমি অনার্সে” পড়াচ্ছি। 

কুমুদ বাবু বললেন-_-দাড়াও, তোমাকে আমার একখানা বই দিই--এথানে 
এলে? খেলে ন। আমার স্েছের চিহ্ন বেখে দাও-_ 

বঃখাণিতে স্বহস্তে লিখলেন-_ 

«মা উমা, কমল দেওয়! উচিত ছিল তোমার কোমল করে। 

দিলাম নীরস কাব্যথানি গভীর স্সেহ ভরে ॥" 
৩/১০1৬৬ শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


কুমুদবাবু সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণ! তিনি পল্লীকবি । পল্লী প্রস্কৃতিকে 
ভালোবাসলেই পল্লীকবি হয় ন।। পল্লীকবি হৃদয় জগতের কৰি মান্র। 
কুমুদ্ববাবুর কাব্যে বাংলার অভুযুজ্জল বৈষ্ণব সংস্কতি--য। একাধ|রে চিদ্গত 
ও হৃদ্গত-_রূপগ্রহণ কমেছে পরিপূর্ণ ভাবে । অনেক সময়েই দেখি কবি ও 
কাব্যের মধ্যে অনেক পার্থক্য । কুমুদবাবুকে দেখে নেদিন মনে হয়েছিল--. 
কবি স্বয়ং কাব্যপুরুষে রূপান্তরিত হয়েছেন। 

নিরভিমান, বিনয়ী, মানবপ্রেমিক ও ভক্তবৈষ্ধ কুমুদ বাবুর স্থিত, শান্ত ও 
উদ্ধান্ন সত্তা! যেন চারপাশের বাযূমণ্ডলে একটি বসিকপ্রাণের হিল্লোল 
ভুপেছিল। তাঁকে ' দেখে আমার মনে পড়ল ভোজদেবের কথা--ধিনি 
ঝপিক বলতে একমাত্র জীবনরপিককেই স্বীকার করেছেন। স্থির উদ্জ্বল 
দীপশিখ|র তুলন! যে-_এবং কাব্যকার চারদিকে বিকীর্ণ জ্যোতির স্বাক্ষর । 

আজও কুমুপবাবুর. কথা মনে পড়লে-_মনে পড়ে মাবির কথা--“মাষ্টার 
মশাইএর অতিথ আপনারা-_আপনাদের কাছ থেকে পয্পস! নিতে পাৰবে! না 
মা ঠাকরুণের1। আর মনে পড়ে কুমুদলবুর ব্যাকুল কঠঘপ-_-,আঁহা, মা 
'আমার করুপাঘয়ী। তোমরা এলে কি দিয়ে অতিথলেষ! করবে।--ভাই 
ভেবে ইলিশ মাহ পাঠিত্সে দিয়েছেন+-* 


কবিতীর্থে 
কুমারেশ ঘোষ 


হাওড় থেকে ট্রেনে বর্ধমান, সেখান থেকে মেটরে নতুনহাট, তার পর 
গ্রাম্যপথে খানিকটা হেটে দাড়ালাম এসে অজয় নদীর তীরে। 
এখানেই মিশেচে কুছুর নদী । গাছের ফাকে তখনও ডূবস্ত-সৃর্ধেব আধখান। 
দেখা যাচ্ছে। পল্লীর পথে নামচে আসম্ন সন্ধযা। গোধুলি লগ্ন। 

সামনে বিরাট বালুতটে ক্ষীণ জলবেখা। বর্তমানে জলের গভীরতা 
হাটু পর্যন্তই । তবে বর্ধাকালে এই অজয় অজেয়। আমর পায়ের জুতো 
খুললাম । আমরা মানে-_তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায়। রমেম্রনাথ মল্িকঃ আমি এবং আরে! অনেকেই । নতুনহাটে 
আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্তে গেছলেন অনেক গ্রামবাসী এবং একটি 
কীর্ভনের দল। তার! গাইছেন--হরিনাম বিলায়ে আমার নিতাই এল 
ঘবে।” 

অথচ আমর। চলেচি কোগ্রামে কৰি কুমুদ্রঞ্জন মল্লিকের জন্ম-উৎসবে 
আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাতে । কোথায় আমরা সাড়ম্ছরে করব কবির 
সংবর্ধন!, তা না, দেখি আমাদেরই অভ্যর্থনার বিরাট আয়োজন । 

খালি পায়ে নদী পার হয়ে হয়ে উঠলাম সবাই অপর পারে। তীর্থে 
দেবতা দর্শনে নগ্রপদদে যাওয়াই নিয়ম, আমর! কবিতীর্থে সেই নিয়মই 
মানলাম। মন্দ নয়। 

কিন্ত খানিকট। এগিয়ে আসতেই কানে এল শানাইয়ের আগমনী সর 
কবিগুছের দিকে মিছিল আবে! একটু আসতেই চোখে পড়লে! পথের মাঝে 
উচু তোরণ, তার উপর মণ্ডপ বাধা । নহুবত বসেছে ১ আমরা আনো 
কাছাকাছি যেতেই দেখি পথের মাঝখানে দাড়িয়ে কবি কুমুদরঞ্জন। শ্ঠামল, 
সরল, সুন্দর গ্রাম্য চেহারা । মাথায় পাতলা কৌকড়ানে! চুল। মুখে মিষ্টি 
হাসি। গায়ে একখানা তোয়ালে জড়ানো । পরনে খাটে! ধুতি। 
আমাদের দেখে আনন্দে শিশুর মতোই উচ্পিত হয়ে উঠলেন। প্রণাম 
কন্মতেই একে একে সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন সেখানেই । আমাদেস্র 
খিরে বলোক। বললেন- তাবাশংকর, শৈলজা, কুমারেশ; রমেন তোমর! 
এসেছ, আমার যে কি আনন হচ্ছে, ভা কি বলব? পরক্ষণেই ছুঃখ করে 
যললেন-_-সজনীকান্ত এল না, ওর জন্তে স্তাকারিন আনিয়ে রেখেছি যষে। 
' ছশাবার গ্রামের লোকদের দিকে ফিরে বললেন--ওরে তোরা পায়ের খুলে! 
নে লবার। এমন সুযোগ আৰ পাবিনে। | 
. ' অনর্গল ছোট ছেলের ঘতে। নানান কথা। বলতে লাগলেন সবার সঙ্গে । 


১৩৪৩ 


আমি অবাক হয়ে কবির দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওর কত কবিত 
পড়েচি। ছোট বেলায় পাঠাপুস্তকে, বড় হয়ে পত্রপত্রিকায় । ওর গান 
আজও কানে বাজচে--“মাঝিঃ তরী হেথ। বধবে। নাকো! আজকে সাঝে। 
সেই গানের কবি আমার সামনে! মনে মনে আর একবার সশ্রদ্ধ প্রণাম $ 
রাখলাম ভার পায়ে। 

কবির বাড়ির সামনেই সভাসজ্জা। সামিক্জানা টাঙানো, আলপনা, 
আমপাতা; কলাগাছ আর মঙ্গল ঘট দিয়ে বিশুদ্ধ দেশীয় প্রথায় রুচিসম্মত 
আয়োজন । তা ছাড়া প্রচুর লোকের সমাগম । কিন্ত আজ কেন? কবি 
সংবর্ধনা তে। পরদিন | 

কবি হেসে বললেন__-আজ তোমাদের সংবর্ধনা, গ্রামের সকলের তাই-ই 
ইচ্ছে। তোমরা হচ্চ অতিথি । 

কিন্ত আমর! তো, মানে-সে কথা তো-_ 

স্প্কে কার কথা শোনে। 
কবির নির্দেশে কয়েকজন ভদ্রলোক ইতিমধ্যে এগিয়ে এসে সাদরে হাত ধরে 
নিয়ে গিয়ে বলালেন সভা মধ্যে। দেখি আমাদের নামে ছাপানে। অভিনন্দন 
পত্র বিলি হচ্চে। গ্রামের প্রাচীন পুরোছিত ধানদুর্বা নিয়ে করলেন 
আমাদের আশীর্বাদ । তার পর গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে শুরু হল অভিনন্দন 
জঁপন। এ যেন বরযাত্রী হযে এসে বরের পিড়িতে জাকিয়ে বস1। 
আর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে_:আগে কেব1! “মান” করিবেক দান 
তারি লাগি ভাড়াতাড়ি! যাই হোক, তারাশংকরদ1 আমাদের হয়ে গুছিয়ে 
গ্লাছিয়ে সংবর্ধনার উত্তর দিলেন। ্‌ 
" . ভার পরের ব্যবস্থাবলী রীতিমত টৈটিক। বিকেলে খাওয়া, সন্ধ্যায় 
থাওয়া, রাত্রে খাওয়।। কেবল খাওয়া আর খাওয়া । সামনে দাড়িয়ে 
মাটির খাটি মানুষ কুমুদরঞ্জন নিক্রে দেখচেন আমাদের খাওয়া । অনেক 
খেয়েও তাকে বোঝাতে পারলাম না, পেটে আর আমাদের জায়গ! 
নেই। মনেত্ার সন্দেহ, ঠিকমত হল ন! বোধ হয়। 

কৰি যে থরে লেখেন সেই ঘরেই শোবান্গ ব্যবস্থা! হল। (গত, বস্তায় সে 
ঘর ও কবির বাড়ি ভেঙে যাওয়ায় পাকা বাড় করেচেন। ত্ৰান আমন্ত্রণে 
গিয়ে দেখে এসেচি সে ঝাড়) বরখানি চমৎকার সাজানো । তাকে বইপত্র । 
সেরেলে একট! ব্যাটারি লেট রেডিও। সারা নে ভ. ডি. টির গন্ধ। 
তরু কবি নিজে দাড়িরে আর একবার ডি. ভি. টি. পাওডার ছড়াবার ব)বন্থা 
করণপেন। আমরা আপত্তি জানানপে বললেন--তোমর! শহরের লোক, 
গায়ের মশার ধারণ! নেই কোনো। শেষে রাব্রে কষ্ট পাবে? ঘুমোতে পারবে 
মা। হেসে বললাম আমি-_পেট তি চোখ তুমে ভরে আসচে আমাদেব। 
কিন্ত আমাদের কথ। ভেবে বোঁধ হয় আপনাবই ঘুষ হবে ন। দাদ।] 
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হ্য।, ভিনি কখন যেন অতি কাছের মানুষ 'দাদ।' হয়ে গেছেন। 


পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙল মনোরম পরিবেশে । / বেশ শীত শীত আমেজ । 
$ অতি ভোরে দরঞ্জার বাইরে শোনা গেল যধূর কীর্তন । বুঝি আমাঘের ঘুম. 
ভাঙতেই কীর্তনের দল এসে আমাদের বন্ধ ঘরের সামনে শুরু করল গাঁন। 
উঠে বাইরে এসে ঈাড়ালাম বারান্দায়। কীর্ঘনীয়ারা আরো খানিক্ষণ গেয়ে 
চলে গেল গাইতে গাইতে ।. দূরে কোথায় যেন কৌকিল ডেকে উঠল কুহ-কুহু। 
একটু পরেই প্রায় ছুটে এলেন কুমুবঞ্জন-_'ই)া গে! রাত্রে তোমাদের ঘুম 
হয়েছিল তো?” 
- কোনোই অন্ৰিধে হয্স নি দাদা । দিব্বি_ 
পঁড়াও, তোমাদের মুখ ধোবার জল আনতে বলি ।? 
দাদ বাড়ির দিকে পা বাড়াচ্ছিলেন। 
তারাশংকরদ। বললেন-_দাদা একটু গরম জলের ব্যবস্থা হলে ভালে! হুয়। 
গরম জল 1? এখুনি বলে আসছি।, 
ভাড়াঙাড়ি গেলেন উনি বাড়ির মধ্যে। তারাশংকরদ। স্বদ্থির নিশ্বাস 
ফেললেন। হেসে বললাম--দাদ। কিন্ত আপনার জঙ্ঠে এক বালতি গক্মম 
জলের ব্যবস্থা করতে গেলেন। 
তারাশংকরদা বললেন-_কি যে বল সকাল বেলায় গরম জল মানেই চা; 
সবাই বোঝে। 
-বোঝেনঃ যার! ঘোরানো কথ বোঝেন। বেশ তো, দেখুন। 
একটু পরেই কুমুদরঞ্জন ফিরে এসে বসলেন আমাদের কাছে। বঙ্গলাম--- 
আপনিকি হাত মুখ ধোয়ার জন্তে গরম জলের কথ! বলে এলেন ? 
“হ্যা, এক্ষুনি করে দিচ্ছে। 
নিন, হল তো! -_হেসে উঠলাম সকলেই। 
“কেন, কি হল? -_জিজেজস করলেন উনি। 
তারাশংকরদ! হেসে বললেন--একটু চায়ের কথা বলেছিলাম দাদ] । 
“ওই কথা! আমি ভাবলাম মুখ ধোবার জল। আচ্ছা, বলে 
আসচ্ছি |, 
আবার গেলেন তিনি বাড়ির মধ্যে । 
এমন সহজ সবল মানুষটি । 
এ সব মান্ধযকে কি না ভালোবেসে পারা যায়! 


বিকেল চারটেয় কবির সংবর্ধনা সভা। সভায় লোক আসতে শুরু 
হয়েছে। কাটোয়ার এস, ডি, ও, এলেন (তারই চেষ্টায়, শোন! গেল, এই 
আয়োজন), কলকাতা! থেকে সবাদ্ধবে এলেন কবিপুণ্র ত্যোতস্থা মন্মিক । 
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' বর্ধমান থেকে সম্ত্রীক জেলা ম্যাজিট্্রেট এবং মুভিক্যামের। সন মেডিক্যাল 
অফিসার । এসেছেন বহু গ্রামের লোকেরা, ছোট ছোট ছেলেরা হয়েছে 
জড়ে। তাদের কাছের অতি আপন.জন কবি কুমুদবঞ্জনের সংবর্ধনা! সভায়-_ 
তাদেরই আগাম অধিকার | পরণে গরদের ধুতি-পাঞ্জাবি, কাধে চাদরঃ 
গলাম্ ফুলের মালা -হুসজ্জিত কবি সবলের কুশল জিজ্ঞাস করচেন। আৰ 
আশ্চর্য, মনীদের ছেড়ে বারে বারে ছুটে যাচ্ছেন তিনি গায়ের সংকুচিত, 
বিহ্বল লোকগুলির কাছে। তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে নান! প্রশ্ন-. 
হ্যারে, কখন এলি? কখন বেরিয়েছিলি? বোদা,রে কষ্ট পাস নিতো? 
তোর বাবা কেমন আছে রে? ইত্যাদি। 

সভা! শুরু-হল | সভাপতি তার।শংকর ও কবি কুমুদরঞ্জন মঞ্চে লাল 
কার্পেটের উপর বসলেন, আমরা তার আশেপাশে | কুলপুরোহছিত এসে 
আশীর্বাদ করলেন। সাহিত্যতীর্থের তরফ থেকে রমেন্ত্র মলিক করলেন মান- 
পত্র পাঠ। সগ্ আগত কবি মৃত্যুঞ্জয় মাইতি এক ছুচিস্তিত প্রবন্ধ পাঠ করলেন, 
শৈলজানন্দ কুমুদরঞ্জনের সম্বন্ধে কবিশেখর কালিদাস রায়ের একটি কবিতা 
“অজয়ের কবি” আবৃত্ত করলেন। অন্তরের টানে মাঠ-ঘাট পেরিয়ে ব্যাগ 
বগলে ব্যঙ্গ শিল্পী রেবতীভূষণ এসে জানালেন তার শ্রদ্ধাঞ্জলি। 

তারাশংকরদ] তার সভাপতির ভাষখে বললেন £ 

এখানে এসে এই জোন্ঠ কবির পরিচয় নতুন করে দেবার দরকার নেই, 
এই কবির পরিচয় হয়তে। দিতে হবে শহরে, কারণ এই শ্রামের প্রতিটি তৃণ, 
প্রতিটি লত। কবিকে চেনে জানে । কবি আমানের প্রাচীন কালের শেষজন। 
আমরা ইউরোপের যা নিয়েছি তার জন্টে লঙ্জিত নই, ₹জ্দিত নিজেদের 
সাময়িক আংত্মবিস্বৃতির জনকে, লজ্জিত সব কিছু ভুলে একমাত্র পশ্চিমের সব 
কিছুকেই একদিন মেনে নিয়েছিলাম বলে । কবি উচ্চশিক্ষিত তবু আজও 
আমাদের সেই গেরবময় প্রাচীন প্রতিহকে আকড়ে আছেন। বিদেশের 
কবির! যশের জন্ঠে কাব্য রচনা করেন। বাংলার কবির! জীবনদেবতার পুজ! 
করেন কাব্যের মাধ্যমে । মাটির মধোই কুমুদরঞ্জন মাতৃদেবতার সন্ধান 
পেয়েছেন, এই-ই ভার জীবনসাঁধন!। 

কবি কুমুদরঞ্রন সংবর্ধনার উত্তরে বললেন- আমি সামান্ত লোক, তোমর! 
এলে এতেই আমি খুব আনন্দ পেলুম, লঙ্জাও পেলুম আমি এ সবের উপযুক্ত 
নই ভেবে। পলীগ্রামের সামা্গ লোক আমি, বোধ হয় ম! মঙ্গলচণ্তীর ইচ্ছে 
হুল এখানে তোমাদের আনার তই তিনি ভার ইচ্ছে পৃরণ করলেন। আমার 
পঞ্জীবাসীবা1 আমায় ভালোবাসে, আমিও ওঘের খুব ভালোবালি। বা! 
আমার প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন নিয়ে এই সভায় এসেছেন তাদের আমি 
কোটি কোটি প্রণাম জানাই, ধাবা আশীর্বাদের যোগ্য তাদের আশীর্বাদ 
করছি। আমার মতো লামান্ত লোকের সামান্ত জন্ম ভিথিতে এই বিদ্বাউ 
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ব্যাপারে সংকোচ বোধ করছি। আমায় সবাই ভালোবাসে বলেই অনেক 
বাড়িয়ে বলছে। 

পরিশেষে সেদিনের সংবর্ধনা-সভাক পঠিত আমার ভাষণটির পুনরুল্লেখ 
হয়তো এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না--কথাঁয় বলে গঙ্গা জলে গঙ্জাপুজেো! ৷ 

আজ অজয়ের তীরে দীণ়য়ে আঙ্কেরই এক খআঅজেম্ম কবিসম্তানের 
কবিত] দিয়েই জানাই আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি। 

কৰি কুমুদরঞ্জন লিখেছেন তার “হংস খেয়ারী' কবিভাক্স__ 


তার সে ছোট কুটিরখানি অজয় নদীর পারে 
ছোট ছোট শিশুর গাছ জাগছে চারিধারে। 
বসলে আঙিনায় ক্ষেতটি দেখা যায়, 
ছুটে ছুটে ভেড়া ছাগল আসছে তাহার ঘ্বারে। 
তরুলতার রাঙা ফুলে চালাটি আছে ঢেকে, 
বাতাস আসে শিউলি ফুলের বাসটি গায়ে মেখে। 
নদীর কালে৷ জল করলে টলমল, 
হাঁস গুলি তার হেলেছুলে ভাঙায় আসে বেঁকে । 
দোপাট ভোঙায় একা কেবল যাত্রী করে পার 

“ আটটি জনের বেশী কত নেয় নাসেতো৷ ভার। 
বঝিঙে কচু পুঁই, ভাবে কোথায় থুই, 
হাটের লোকে আজুল-আজুল দেয় যে পুরস্কার । 
মামল] মকর্দমা আর ধরা কোলাহল 
পায়না সে তো শুনতে, বিন! নদীর কলকল। 
শুধু গঙ্গান্ানে, যায় “কাটোয়া” পানে 
আদালতের নামে তাঁহার চরণ টলমল । 
চপ্তীমায়ের সোনার *কৌগা” তার বুকে যে থাকে, 
ভোরে উঠেই লোচনদেবের চরণধূল! মাখে | 
গাজন উজানিতে, হৃদয় উঠে মেতে, 
জবথে দংখে মঙগল।রে হাদয় ভ'রে ডাকে। 


“উজানি'র কবির কলমে আকা এই “হংস-খেয়ানী+টিকে । কবি নিজের 
অজ্ঞােই বুঝি নিজেরই চরিত্র এঁকে বসেচেন। চণ্তীমায়ের সোনার 
কোর্গায়ের হংস-খেয়ারীর মাধ্যমে আমব! দেখতে পাচ্চি আমাদের পল্লীকবি 
'কুযুদরঞ্জনকেই। আজো! তিনি কাব্যের ডোঙাটি নিয়ে অজয় নদীতে খেয়া! 
বাইচেন জল-ছলছল প্রবহমান ছন্দে ও জুনে । 

কাঁলগতিকে হীমাবের বেসুক্ষে! আওয়াজ এ্রসেচে ভার কানে, তাৰ 
থেক! এসে লেগেচে চোখে, জলে ঢেউ জেগে লেগেছে তীন্ম ডিডিতে-- 
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কিন্তু কাব্যের এই খেয়া-মাঝিটি টলেন নি, ঝাঁঝালো সার্চলাইট তীর 'চোখ 
ধাধাতে পারে নি | বৈঠা আকড়ে বসে আছেন। 
তবে এই মাবিটির সঙ্গে হংস-খেয়ারীর একটু তফাত আছে। হংস- 
খেয়ারী ণদীর কলকল ধ্বনি ছাড়া ধরার কোনো! কোলাহলেই কান দেয় না, 
কিন্তু এই কাব্যমাঝির দৃষ্টি যেমন ত্বরে, ভেমনিই বাইরেও, তার সাম্দ্রতিক 
ছুটি কবিতা! থেকে সামান্ট উদ্ধ(তিতেই বোঝা! যাবে এ'র দেশভ্রীতি। বাশি 
ধরতে যেমন জানেন বীশ ধরতেও পেছিয়ে থাকেন না তিনি। 
ভারভবাসীদের প্রতি কটুক্তি করায় 'লর্ড ম্যালভার্পের প্রতি" কবিতায় 
তিনি লিখেছেন-_ 
শুনি লর্ড তুমি? বিশ্বয়কর অন্র্দারমনা তবুও এত 
ইীন ও ইতর ধৃষ্ঠের সাথে প্রভেদ তোমার রাঁখিলে না তে] 
কারা ছিল তৰ পূর্বপুরুষ “জনে! “ডারুইন? শিল্পে পৃছে, 
দেখছি ভাদের লাঙ্লের চিন্‌ এখনে! তোমার যায় দি মুছে। 
পতু'গীজ? কবিতায় লিখেন, পথ গীজদের উদ্দেশ্ব করে_ 
ক'বিঘত জমি আছে? মরিতেছ__তাহারি লাগিয়া দম ফেটে? 
শত শতাব্দী চলে গেল তবু রয়ে গেলে সেই বোদ্ধেটে? 
গোয়। ? সে দ্বিতীয় গয়া হবে নাকি? সাঙ্গ করতে শেষ লীলা? 
উহাই ছবে কি পতু গালের পিগুদানের প্রেতশিল! ? 


সত্য আর শাস্তি দিয়েই রচা1! কবি কুমুদ্রঞ্জনের কাব্যডিঙাটি হংস-খেয়ারীর 
দোপাট ডোঙার মতোই । এখন প্রশ্ন-কবি যে এতদিন আমাদের তাঁর 
কাব্যডিঙায় পারাপার করালেন এবার তার প্রাপ্য কড়ি গুণচে কে? 
আমরাই, তার আপন হাটের লোকেরা । “আনুল আজুপ' দিতে হবে 
আমাদের দেয়া। কি দেবো? আমাদের অন্তর আঙিনার আপন কৰা 
ফমল--“ঝিঙে, কচ্‌, পুষ্ট”; টবের রডোডেনড্রন গুচ্ছ নয়, €1৭-থোলা' 
শ্রদ্ধা, ঠোটের ঠাণ্ড। হাসি ৪য়। | 
যে কবি গলায় «বনমল্লিক1”, বুকে বনতুলসী', কানে 'শতদল?, পায়ে 
নুপুর”, হাতে “একতারা--'অজয়ে”র তীরে '্বর্ণসন্ধ্ায় আপনার গানে 
আপন-হীরা, মাতোয়ারা হয়েছিলেন_সে কবি কাব্যের মুখাপেক্ষী নয়, 
আমাদেরই অপেক্ষা! করতে হত তার একটু স্বেহ দৃষ্টি পাবার আশায়। 


কুযু্কাব্যের কলাকৌশল 
সতানারায়ণ মুখোপাধ্যায় 


কলাকৌশলের দিক থেকে প্রসিদ্ধ সমালোচক কথিত ৫5৫৪ ..00 886 204 6219 
69 1১920 কবি কুমুদরঞজনের অনির্বচনীয়। 

দেশীয় শব্দের সাথে যখন তখন সাধুশব মিশানোর বিবাদ তিনি এই 
'অনির্ধচনীয় অন্নুভব-শক্তিতে কাটিয়ে উঠেছেন। একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক আর 
একজন বাগী অধ্যাপকের ধিষয় বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে /৯৪ £১75] অ৪3 2 
(00০ ১০:৮1০০ 01010395210, 5০ 10107811917 181780126 185 1 606 561106 
০0101, 7. 15. 32061)০6 : 102 25 006 আ12210. 0: 2406119) 18217618£0, 
আর একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক এই কথাই অন্য ভাবে বলেছিলেন, "৬/০:৭8- ' 
4০805 04ট 01 13100 11) ৪1301061106 50502551010. 196111)5, 2316 আ1:০) 
7 00৩ 005 06 161883+. কুমুদ্বরঞনের মুঠো মুঠো সাধু অসাধু মিশানো৷ বাংলা 
শবগুলি দেখলে তাই বলতে ইচ্ছে করে__এই খানেই কৰি হিসাবে তার 
নিজের শ্রেণীর প্রতিঠ। ধুরম্ধর মাইকেল চালক যেমন দুহাত ছেড়ে যে কোনে 
জনবহুল বা আকা-বাকা বিপৎ্সন্কুল পথ দিয়ে তার যানকে চালিয়ে যেতে পারেন, : 
আরো একটু উদ্ধে উঠলে নীল আকাশে পাখি যেমন পাখা ঝাপটিয়ে কতদূর 
গিয়ে আবার পাখাকে স্তব্ধ করে অনেক দূর চলে যেতে পারে, কুমুদরঞকন সেই 
'রকম শবপ্রয়োগে অকুতোভয় সাবলীল শ্বচ্ছন্দ, বিপৎপন্কুল ভাবে শ্থৈরাচারী 
অথচ অমোঘ ভাবে মৌলিক ও হুন্দর। কালিদাসের রঘুবংশের বিমান-যাত্রার 
সেই গ্রণালীটি-_ 

কচিৎপথা সঞ্চরতে ঘনানাং কচিৎ খগানাং পত্ততাং কচিচ্চ। 

যথাবিধো মে মন সোহভিলাষঃ প্রবর্ততে পশ্ঠ তথা বিমানম্‌ ॥ 
কথাটি তার ক্ষেত্রেও লাগানো যায়। 

দেশী শব প্রয়োগের বিপা হ'ল এর বাহুল্যে কাব্য প্রাদেশিক বা গ্রাম্য 
পর্যায়ে নেমে যেতে পারে, আবার সাধু শবও উদ্ভট বাছাই করা ভাষা ও ভাৰে 
বোনা কাবা পগ্ডতের আস্বান্ধ হয়, সাধারণের বা চিরকালের রোচনীয় ছয় 
না। কুমুদরপ্রনের অধিকাংশ কবিতাই এই উভয় বিপদ এড়িয়ে গেছে। এমন 
ভাবসাম্য বজায় রেখে, সেগুলি জীবনের খণ্ড ক্ষুদ্র অথচ অপরিহার্য সত্যের 
ওপর সেগুলর স্থিতি যে যতর্দিন যাবে তত তাদের ওজ্জ্য বাড়বে। 

প্রবাদ বাকের গঠনে যেমন সংক্ষিপ্ততা, লঘুতা, মিল ও মাজিত কপ দেখা 
খায়, কুমুদরঞ্নের কাব্যে ঠিক দেইরকম পাওয়া যায়। আমরা ছুই একটি 
শব্বালংকার ও ছুই একটি অর্ধানংকার পরীক্ষা করলেই এর সত্যতা উপলদ্ধি 
ফরতে পারবো। 


১ ৩ তে 


ধরুন 'রহন্যঁ কবিতাটি। জগতের রহন্তের মধ্যে বেছে বেছে কবি 
কতকগুলি অতি সাধারণ নমুনা ধরে কবিতাটি লিখেছেন । কবিতায় কবির 
চোখ, হৃদয় ও বুদ্ধি একত্র হয়ে কি ইন্দ্রজাল স্ঙি করেছে ত। ভাবতে অবাক 
লাগে। প্রথমেই ভগবানের শ্বতোবিরোধী ছুটি গুণ-__-যেমন কপণ আবার তেমনি 
দ্ানী তিনি। তার প্রমাণও অদ্ভুত । খতুপরম্পরার বিচিত্র রূপ আপাতত 
যেখানে মেখানে তার রঙের ও রসের ছড়াছড়ি, তাতে কোনে বিচার বা 
বিবেচনা পরিচয় যেন মেলে না এই ভাব। তার সাথে শব্ধালংকারের কেমন 
সমারোহ সেইটিই অনুধাবনের বিষয় । প্রথমেই দেখুন গ্রীষ্মের বর্ণনা__“নিদাঘে 
কেবল ধু ধু বৃসরের ধুলোট শুধু এই ধু ধু করা ভাবটি যেন আপনা আপনি কবির 
কলম থেকে ঝরে পড়েছে কাকু ও অন্থপ্রাসের ধারা ধরে : দর ধঘ যথাক্রমে 
এই ঘোষবৎ ও মহাপ্রাণ বর্ট তার সাথে আ এ এউউ উ এ ও উ এই ম্বরবর্ণ- 
গুলির তরঙ্গ যোগ হয়ে সন্গাসী গ্রীষ্মের হাহাকারকে মূর্ত ও ধ্বনিত করে 
তুলেছে। তার পরেই বর্ধার রিমঝিম বৃষ্টি ধারারও ক্ষণমধ্যে প্লাবনের আভাস 
ফুটে উঠেছে ন ধ্বনি ও অন্তস্থর, ল ধ্বনির সমাবেশে । শরতের কোমলতা 
অসংখ্য ল ধ্বনির প্রাচুর্ধে, লদতাপাতার মেশামেশি অ ও আ স্বরের পাণ্টাপাল্টন্দে 
ধর! পড়েছে। ফড়িঙের লঘুদেহ ও শ্বচ্ছ পাখাটি, সান্থনাসিক প্রায় শ্বরবর্ণের 
কাছাকাছি ও ও ল ধ্বনির মাধ্যমে । কাশ ফুলের আশ কবিতায় এই রকমেই 
লঘুহস্তের কাকুকার্ধ--'পুল্কোগুলি খাসা যেন কাশের আশা, 

আকাশ-কুন্থম হবার আশে নাচে । (কাশের আশ )' 

এখানে শ ও স ধ্বনির মধ্যে কোমল লোমের মতো! কাশফুলের কেশরগুলির 
হুঙ্মুতা, তাদের মধ্যে দিয়ে মৃহু বাতাসের ঈষৎ স্পর্শ ভেসে আসছে । কাশের 
আশা, আকাশ এই তিনটি শবের শ্বরসাম্য যমকের আভাম দিচ্ছে। কাশ- 
ফুলের যেন রূপে ও ধ্বনিতে তার লঘুপক্ষ বিস্তার করে আমাদের চোখের মানে 
নাচতে শুরু করেছে। রবীন্দ্রনাথের তালগাছ আর একটু ভারী ও ঘনপিনদ্ধ 
সারবান্‌, তাই তার এতখানি লঘুতা কবিগুরু দেন নি-_ 

তালগাছ একপায়ে দাড়িয়ে, 
সব গাছ ছাড়িয়ে, 
উকিমারে আকাশে । 

এখানে অন্তান্ত শবগুলির ভার আছে, সেগুলি ব্যঞ্জন-বহুল, কেবল পঙক্তির 
শেষের শব্দগুলি অন্ত:স্থ ণ্” ও “এ কার যোগে শুন্তার বা মুক্তির আভাস দিচ্ছে। 
কারণ দীর্ঘ তালগাছের উপর প্রান্তটাই শুধু আকাশের দিকে মেলা । কাশ- 
ফুলের তন্বী দেহ্যটিও লঘু। তার মাথার অনেকখানিও কোমল শৃন্থতাম় 
*পুল্কোবহল । বুসুদ্বরঞ্ন এখানে তার নিজন্বতায় ভাঙ্বর হয়ে আছেন । 

লঘুহম্ততার পর ভারসাম্য দেখুন “বৈকালি' কবিতায় । এখানে অজ পল্ী- 
গ্রামের ব্যবহৃত বিশেষণ 'বৌজা” ও বিশেষত 'পয়নালী'র সাথে পথভরা জল” 


৯১৩ 


এই মাঝামাঝি বিশেস্ক বিশেষণের সোপান পার হয়ে কৰি গুরুগম্ভীর “শিশুবনিক' 
স্থযোগ' “তরণী' ও পণ্য রাশি এই বিশেষ্তগুলি এবং “অবিরল 'প্রবলঃ এই 
বিশেষণ ছুটি প্রয়োগ করে বালচাপল্যর পাশাপাশি প্রসন্ন প্রবীণতার মায়! 
হাটি করেছেন-_ 
বৌজ। পয়নালী পথভরাজল, 
শিশুবনিকের সুযোগ প্রবল, 
কত না তরণী ছাড়ে অবিরল ভরিয়া পণ্যরাশি ॥ 
এখানেও জলের প্রাচুর্য চক 'ল” খ্বনি, ঠুনকো খেলনার পণ্যরাশি-স্থচক 
“ন”ধ্বনি লক্ষ্য করার মতো] । 
এইবার দ্বেখুন গুরুগন্ভীর শব্ধ প্রয়োগ ও ভারসাম্য । “এহেহি” কবিতার 
হ্কবকে স্তভবকে তৎসম শবের নৃত্য চোখ এড়ায় না--- 
বটহে, তুমিই বট হে, 
পাঞ্চজন্ত কথ নিনাঁদে পশিছে কর্ণ পটহে, 
| নহে আনন্দ নহে সৎচিৎ, 
এ বিশ্বরূপ লোকক্ষয়কৎ 
নৃতন যুগের করিতে সুচন৷ হলে গ্রলয়ের নট হে ॥ 
'আজিকে রাতি” কবিতায় ছন্দের নর্তন আরো স্ুম্পষ্ট, এ কবিতাটিতে 
পরিচিত অপরিচিত আটপৌরে ও পোষাকী ভারপাম্যও প্রচুর 
সমুখে মাধবী তেমনি শ্যামলা, শাখে থলো থলো কুঁড়ি গো, 
বরণ পি"ড়িতে এখনে রয়েছে পুরানে। এলুন গু'ড়ি গে৷ 
কোকিলের ডাক তেমনি মদ্দির, কইতো! হয় নি পুরাতন ? 
মনি মঞ্জীর বন্কত নিশি বাজে ক্ছণ কনকন। 
অফুক্াক্ষর ও যুক্তাক্ষরের মিশ্রণেও সেই ভারসাম্য বজায় আছে। প্রথমে 
তিনি লিখলেন-_ , 
সাহিত্যিক কি কবি ন! হুই, যাত্রী বটে মৌরা, 
কার্ধ ছিল সাহিত্যের সব তীর্থে শুধু ঘোর! ॥ | 
এখানে প্রতি পঙ.ক্তির প্রতি পর্ধে হসস্ত শব বাদ দিয়ে ৪, ৪,৪,২ অক্ষর। 
কিন্তু পরের ছুই পও.ক্তিতে আপাতত-_ 
তীর্থে শুধু প্রণাম রেখেই হয়েছি ধন্, 
ভেদ নাহিক প্রসাদ কিংবা যশেরও জন্য ॥ 
কিন্ত এ আপাততঃই |. এখানেও প্রথম পরক্তিতে ৪, ৪,৪,২ কেবল শেষের 
ছুটি পর্ব পড়তে হুবে হয়েছি ধ/নিয় এবং যশেরোজ/নিয়-_এই ভাবে। ক্রু 
লিখেও তাল ঠিক রাখবার এক্সপ উদাহরণ দুর্লভ। 
তা ছাড়া কবি সংস্কৃত মাজা! সব সময় মানেন নি। একই শবে তিনি 
ঘুক্তাক্ষরের আগের অক্ষরকে গুরু বা! ধিষমাত্রিক বলে মেনে নিল্লেছেন, কিন্ত 
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লমাস বদ্ধ ছুটি তিনটি শব যেখানে থাকে সেখানে যুক্তাক্ষরের আগের বর্ণকে 
স্বরাস্ত ধরেছেন । উপরেই তার প্রমাণ আছে-_ 
| 'নহে আনন্দ নহে সৎচিৎ, এ বিশ্ববূপ লোকক্ষয়কুৎ। 

এখানে একই “আনন্গ' ও “বিশ্বরূপ” শব্দের অন্তর্গত 'ন' ও “বি অক্ষর 
দ্বিমান্তিক, কিন্তু লোকক্ষয়, কুৎ এই তিনটি শব্দে গাথা! সমাসের অন্তর্গত “ক' টি 
হসস্ত। এখানে বাংলার দাবি তিনি মেনেছেন। 

মিলের পরিধির মধ্যে থেকেও তিনি অনেক ইতর বিশেষ করেছেন কানের 
ও মনের মর্যাদা বশে। 

যাকে বলে ভালে মিল বা 76:50 11)5106 তা তিনি আধুনি কদের মতোই 
মান্য করেন নি। “হিংসার সাথে মীমাংসা “বধির, সাথে ( প্রতি ) পদ্নই, 
দুর্যোগের সাথে' “হূর্বকে' “দোরখেলা” ও ভোরবেলা" “কোনঝরে? ও পুরে? 
“ফুল্পরা” ও “ফুলওর1+, ডিল্লাসে ও 'তুল্যসে" বিশ্ব, দৃশ্ত ও রেখায় গো” এমন কি 
“ভুল বকি' ও “ফুল কপি মিলিয়ে দিতে তার আপত্তি নেই। আর আধুনিক 
কবিতার প্রবণতাই হল পূর্ণ মিলের চেয়ে মিলের ঈষৎ আভাসের দিকে । তাতে 
ধবনিতরক্গ কির মাঝে একটু নাম্যের বেশ বাজে । 

এইরূপ মিলের প্রচগন ইংলণে আগেই শুরু হয়েছে। ১৯৩৬ সালে 
প্রকাশিত বিখ্যাত ইংরেজ আধুনিক কৰি £১5090-এর লেখা [০01 50877867 
কবিতায় দেখুন-_- 

[7616 26 0076 50025]1 921015 21701178 781736, 
ড/1)615 056 ০1291. আ৪]1] 9115 00 0106 10200, 2150 


15 0211 15085. 
09009০ 002 12100), 


4৯00 71800 0: 006 0106, 
£00 006 51010516 9০1810010165 266 006 5351008 
5011 4১10. 06 £011 100865. 
4১000000100 02 109 83621 9106. 
এখালে 605. ও 5106 এ পূর্ণ মিল, পঙ্‌তির মধ্যে 1811 ও 11 এরও মিল 
আছে। কিন্তু 10565 ও 150869 আংশিক ব্যঞ্নগত মিল 0:81, 0110, 
1700 এই গুলিতেও তাই। আর ০13811, আ৪]], 911, 5 210 গ1], 10085 
ইত্যাদি শবে ধ্বনিতরঙ্গ আছে । আধুনিক কবিতা অনেকটা এই কাঠামোয় 
গড়া । কুমুদ্রঞ্জন দীর্ঘদিন থেকে এর সুচনা করেছেন তার কাব্যে। 
অর্থানংকারের মধ্যে দমাসোক্তির মাধূর্ধ কবির কাব্য অনন্গকরণীয়। ভূই- 
চাপাকে তিনি বগলেন-_তুলট পু*খির মলাট খুলে শকুস্তলা বেরিয়ে এলে! ।, 
ভূ'ইকে বলেন-_“অনুরাগের পথের সাথী আমার রাণী তুই” রিকসা হল “সহজিয়া 
চায় পথ সহজ সবল” । মৌচাঁকের উদ্দেশে উচ্চারিত “এক সাথে কোথা এন কবি 
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সম্রাট” । ভ্ত্রাক্ষালতাকে সম্বোধন করে বললেন কবি-_'রাজপুতনায় আনলে তুমি 
গ্যাপল্যাণ্ডের মেয়ে | উল্টোদিকে উপযাও অঙ্কপম ; সাঁওতাল যুবতীকে 
বললেন-_ 
জ্যোৎ্্সা এবং আধার ভেঙ্গে গড়লে তারে বিধি, 
পূর্ণিমা নয় মৃত্তিতী কৃষ্ণা প্রতি পদই ॥ 
বৃদ্ধ ঠাকুরদা ও নাতির মিলনকে বললেন “চৈত্র বৈশাখী” এবং মন্তব্য করলেন__ 
মাথুর এসে মিশল হঠাৎ পূর্বরাগের সনে । 
. অধুবতগ নিবিড় মিলন বোধন বিসর্জনে ॥ 
এক বৃদ্ধকে-_ কমলের ঝিল জলে ঝিলমিল ঝিলমে 
| শ্যাকলের ভিটা লোপ রজতের নিলামে ॥ 
নাতিপনে একাসনে বসে দুই বালকে 
ত্রিদিবের কথা কয় প্রদীপের আলোকে । 
পপুরানে। চিঠিতে শোকের খবর-__ 
ছেলের গলায় সোনার হারের সাথে, 
কেনরে এই বাঘের নখর গাঁথা ? 
বিরোধ অলংকার ৷ চন্দনকে বলছেন__ 
আনে এমন পূর্মতা কার ক্ষয় গো, 
কোথায় বলো ক্ষয়ের এমন জয় গো, 
শুষ্কতা এমন কমণীয়? 


সত্যই তার নিজের ভাষায় বলতে গেলে__ 
“কবি তার কাবা লিখে বিটপীফুল ফোটায় যেমন 


ডুবুরী নাগর জলে মুক্তা তোলে মুঠায় যেমন 
তক্ত কুমূদ্বরঞ্জনের ক্ষেত্রে অবশ্য শেষের পঞ্চ ক্রিটিও সমান ভাবে প্রযোজ্য-- 


লাধক তার ইষ্টদেৰের বত আসিব পোদে পাঠ 
কারণ তাঁর কাব্যই উপাসনা] । 


সহজিয়া! কবি কুযুদরঞ্জন 
অজিতকুষ বসু 


দশ বছর বয়সে আমার কৰি কুমুদ্বরঞ্রনের প্রতিভার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল হিজ 
মাস্টার্স ভয়েস রেকর্ডে শ্রীমতী আঙ্‌রবালার গাওয়া! একটি গানের যাধ্যমে__ 
ওরে মাঝি, তরী হেথা বাধব নাকো। আজকে সীাঝে। 
ভিড়ায়ে! না, চলুক তরী নদীর মাঝে ।' 
গানটির শেষ স্তবক-_ 
'এ ঘাটে এঁ গাছের পাশে তটিনীর এ শ্তামল কুলে 
দিয়েছি সেই হ্বর্ণলতায় আপন হাতে চিতায় তুলে। 
আজে! যে সেই চিতার পরে 
শিথিল বকুল পড়ছে ঝা, 
আজে! মধুর মুখখানি তার দেয় যে বাধা সকল কাজে । 
তরী হেথ৷ বাধব নাকে! আজকে সাঝে।, 
গানটির বাণীর অকৃত্রিম, কারুকার্যহীন সহজ সরল করুণ আবেদন কি 
গভীরভাবে আমার মর্ম স্পর্শ করেছিল, তা এই পঞ্চাশ বছর পরেও আমার স্পষ্ট 
মনে পড়ছে । ইংরাজ কবি শেলি অতি সত্য কথা বলেছিলেন তার স্বাইলাক 
পাখি সম্পকিত কবিতায়--“আমাদের সব চেয়ে করণ ভাবপূর্ন গানগুলই হচ্ছে 
আমাদের সব চেয়ে মধুর গান ।” . 
যে কবিতাটি এই আশ্চর্য মর্মস্পর্শী গানের রূপ নিয়েছিল তার নাম "নৌকা! 
পথে, । নদী পথে নৌকায় যেতে যেতে তীরবর্তা গ্রামটি দেখছেন কবি, 
বনায়মান সন্ধ্যার প্রাথমিক অন্ধকারে । তাই দেখে বিষাদের ছায়ায় ছেয়ে 
যাচ্ছে ভার মন । নদীর মাঝখান থেকে তিনি নদীর কিনারায় সেই ঘাটটি 
দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে প্রিয় প্রিয়াকে একদিন আপন হাতে চিতায় তলে 
দিয়েছিল ! সেই ঘাটেরই কাছে আজ কেমন করে তরী বাধবেন ? 
বেদনা যে কত গভীর অথচ কত মধুর হতে পারে, সেটা এ অল্প বস্নসেই 
এই গানটির বেদনাভর! মাধুর্য আমাকে অনুভব কৰিয়েছিল। কিন্তু তখন 
জানতাম না এই অনবন্য গীতিকবিতাটির রচয়িতা কৰি কুমুদ্রঞ্জন মল্লিক । 
পরে জেনেছিলাম, জেনে তার কবিতা আবে পড়বার আগ্রহ এবং স্থযোগ 
পেয়ে তাবু সছ্যবহার করেছিলাম । ছোটদের এবং বড়দের মাসিক পত্রে ভার 
কবিতা। অষন সহজ সরল আর মধুর বলেই ভালে। লাগত । 
তার পর যত বুদ্ধি পাকতে লাগল, দেশী এবং বিদেখ।৷ বিশেষ করে বিদেশী 
( অর্থাৎ ইংরাজি ) অনেক কবিতা! পড়তে লাগলাম, ততই মনে হতে লাগল 
কুমুদ্বরঞ্জন লম্বদ্ধে ভুল করেছি, তিনি কবি নন, পন্চলেখক মাত্র । তার রচনা 
[পু 
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কবিতা আখ্যা পাবার যতে। যথেষ্ট অসরল নম্বর, তাতে কোনোরকম চোখ 
ধাধানো, চমক বা মন ধাঁধানো ওন্তাদী কায়দা, নেই। এষন সাদামাটা 
পছ্যরচনাকে কি কবিতার মর্যাদা দেওয়া ঘেতে পারে ? 
ইংল্যাণ্ডের অনেকেরই মনে এমনি প্রশ্ন জেগেছিল ইংরাজি কবিভা 
সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের কবিগুরু ওয়ার্ডস্ওয়ার্থএর কবিতা সম্পর্কেগড। 
কিন্ত ক্রমে তাদের মন থেকে সেই ভুল বিদায় নিয়েছিল, তারা! খন কবির 
অসামান্য প্রতিভার মূল স্থরটি উপলব্ধি করেছিলেন। তেমনি আমারও 
যখন কবিতার মূল্যায়ন সম্পকিত বৃদ্ধি আরেকটু বাড়ল, তখন আমি বুঝতে 
পারলাম কুমুদ্বরঞ্চন 'পদ্ধ লেখক মাত্রঁ নন, তিনি খাটি কবি। তাঁর কবিতার 
ষে সব লক্ষণগুলিকে অভাব বা দৈন্ত বলে ভুল করেছিলাম, তারা প্রকুতপক্ষে 
তার স্বভাব এবং এখর্ধ। হৃদয়ের সহজ অন্্ভূতিকে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত সহ 
ভাষায় প্রকাশ করেছেন, ইংরাজি কবিতার ক্ষেত্রে যেমন কবেছিলেন 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ। 
'রিকৃল' নামক কবিতায় কুমুদ রঞ্জন লিখেছেন__ 
রাজ্যের যান মহাকাব্য না হোক, 
ক্সিঞ্ধ সে হন্দর উদ্ভট শ্লোক । 
ধপদ খেয়াল নর, নাই মান তার, 
তাইরে নাই-রে যেন ছুটি কথার । 
পজ.বটিকা সে নয়, নয় তিটুভ, 
নব লঘু ছিপদীর ছন্দের রূপ । 
নয় সে তো! হঠযোগী, নাই ঘোগবল, 
লহজিয়া চায় পথ সহজ সরল ।” 
কৰি ওয়ার্ডস্ওয়াথ এবং শেলি যেমন তীর্দের 'স্কাইলার্ক' দম্পকিত 
কবিতা ছুটিতে আসলে নিজেরই প্রকাশ করেছিলেন এঁ পাখিটিকে উপলক্ষ্য 
করে, আমার মনে হয় কৰি কুমুদবরঞ্জনও এই কবিতায় তেমনি এ রিকৃসওয়ালাকে 
উপলক্ষ্য করে নিজের কবি রূপটিকেই প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর স্বরূপটি ফুটে 
উঠেছে কবিতাটির শেষ লাইনে-_“সহৃজির়া! চায় পথ সহজ সরল ।" 
এই সহজিয়া, পখের লহুজ-যাছ্ুকর কবিরূপেই তিনি বেঁচে আছেন এবং 
বেচে থাকবেন । 
" ' আমি কবিদ্বের যোটামুছি. কষে ছুভাগে ভাগ করে নিয়েছি--সহজির 
কবি আর মগজিয়া কবি। সহজিয়! কবিদের সহজ আবেদন হ্বয়ের কাছে, 
তার। হৃদয়ের সহজ কথ! নহুজ ভাবায় বলতে ভালোবাসেন ; মগজজী চাতুরব 
তাদের নেই, তার তার প্রয়োজনও বোধ করেন না। আর মগজিয়। কবিষের 
আবেদনের লক্ষ হচ্ছে মগ, তাই লহজ কথাকে কি করে জটিল কারবার 
ধাধিয়ে তোল! যাহ ভাই নিয়ে তার! মগজ খাটাতে ভালোবাসেন । সহজ 
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নয় বলেই তার! সহজ হতে পারেন না। অবশ্ত মগজিয়া কবিতারও একটা 
আলাদা ধরনের আবেদন বা মজা আছে, ঘা সহজিয়া কবিতায় নেই। কিন্ত 
মগজিয়া কবিতায় ভাবের চাইতে ভঙ্গিই প্রধান হয়ে ওঠে; আর যুগে যুগে 
ভঙ্গি বদলে যায়, কিন্ত হৃদয়ের মূল ভাবগুলি বদলায় না, তারা চিরন্তন । 
হৃদয় গ্রহণ করে ভাবকে, ভঙ্গিকে নয়। তাই কবিতার হদয়বান আর 
হৃাদয়বতী পাঠকপাঠিকাদের কাছে ম্বভাবতঃই মগজিয়। কবিতার চাইতে 
সহ্জিয়৷ কবিতার আবেদন অনেক বেশি । 

কৰি কুমুদবরঞ্জন বেছে নিয়েছিলেন সহজিয়া পন্থা । না, ঠিক বললাম না1। 
বলা উচিত সহজিয়া পন্থাই তাকে আপন বলে বুকে টেনে নিয়েছিল। তিনি 
ছিলেন সহজ কবি, স্বভাব কবি। তীর স্ব্ধে কবিশেখর কালিদাস রা 
বলেছেন-_ 

“কবির রচনাভঙ্গি এত অনুন্ধত, স্থকুমার, শান্তশুচি, ন্িগ্ধ ও কমনীগ্স বে 
যুগের ভ্রতচারী আত্মাভিমানী উদ্দাসীন পাঠকের চোখে পড়িবার কথা নয় ।” 

কবিশেখরের এই উক্তির সঙ্গে আমার যোগ করে দিতে ইচ্ছে হয়-_-“ইহা 
উদাসীন পাঠকের ছুর্তাগ্য |, 

আমার মনে হয় কুমুদররঞ্রের কবিপ্রতিভা এবং -কবিজীবন সম্বন্ধে আরো 
আলোচনা] এবং গবেষণা হওয়া উচিত। 


কি, কুযুদ্বরঞ্জন সকাশে একদিন 
স্থধানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


“ওই ঘাটে ওই গাছের পাশে তটিনীর এ শ্তামলকৃলে' জীবন তরীর মাঝি তরী 
আর বাধবে না। ও পারের শাস্তি পারাবারে চ'লে গেছেন বর্তমান বাংলার সর্ব 
জোষ্ঠ ও শ্রে কবি কুমুদবরঞ্জম | শৈশবে বোধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
কবিতার যতো কুমুদ্বর্জন মল্লিক ও কালিদাস বায়ের কবিতার সঙ্গে আমাদের 
পরিচয় হয় । বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার আকাশবাতাস, তরুলতা, 
বাংলার নিজন্ব সংস্কৃতি তার কবিতার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ৷ কুমুদরচন শুধু 
বড় কবি নন, দরদী মানুষ হিসেবে তিনি আরও বড় ছিলেন । আপন-ক'রে 
নেবার অপীম ক্ষমতা তার উদার সমূদ্র-হৃদয়ের ছিল। বর্তমান কলুষ কঠিন, 
ঈর্ষা অসুয্নাৰ জগতে তিনি ছিলেন অদ্ভুত ব্যতিক্রম। তিনি ছিলেন স্বভাব 
বৈষ্ণব। তার আলাপ-আলোচনায়, তার চরিত্র মাধূর্ধে, তার সহদয় আত্মিক 
ব্যবহারে, মকলেব শুভ কামনায় তিনি ছিলেন বৈষ্ণব আদর্শের জলন্ত প্রতীক । 
পরে তার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচন্ন যখন ঘনিষ্ঠতর হয় তখন তিনি হলেন দূরে- 
থাক অ'মাদের পবিবারের এক হিতৈষী ও শুভাকাজ্জী অভিভাবক । সৌভাগ্য- 
ক্রমে পূর্ণ একদিন তার সানিধ্যে তার পল্লীর বাসভৃমিতে কাটাবার পরম সৌভাগ্য 
হয়েছিল প্রথম দর্শনে যেমন প্রেম হয় তেমন একদিনের সানিধো তাঁর চরিত্র মাধূর্বে 
অভিভূত হয়েছিলাম । 

১৯৬৪ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের এক স্মরণীয় দিন। এ 
দিন বাংলার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ কবি কুমুদ্ররঞ্জন মল্লিককে তার নিজ বাসভবনে 
সবদ্ধনা জ্ঞাপন ও তাঁকে আজীবন ষাননীস্ব সভ্য হিসাবে মানপত্র অপণ আমাদের 
কর্মস্থচীর প্রধান অঙ্গ ছিল। বন্ছদিন থেকে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বিভিন্ন 
কার্যস্থচী গ্রহণ করা হয়েছিল তা। কার্ধকর করতে বিশেষ বিলম্ব হুচ্ছিল, কর্ম- 
কর্তাদের ষিলিত প্রচেষ্টার অভাবে । 

৭ই জুলাই “ভারতবর্ষ অফিসে গিয়ে স্থির হ'ল কবি কুমুদ্বরঞ্জনের বাসভবনে 
যাওরা যাবে শীদ্রই এক রবিবার । ফণীদার (ভারতবর্ষ সম্পাদক ফশীন্্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় ) বহু জনের সঙ্গে বু সুত্রে পরিচয়। ফণশীদাই লিখেছিলেন কৰি 
কুমুদবগ্রনকে ঘে আমরা জনা ছয়েক কলকাতা থেকে তার পল্লী নিকেতনে ১৩ই 
সেপ্টেম্বর ঘাব। সেই সঙ্গে 'কুমুদরঞ্জনের যে পুত্র ব্যারাকপুর মহকুমার হাকিম 
তার কাছেও এ সংবাদ পাঠালেন। আমিও আমার অন্থজকে লিখেছিলাহ 
এদিন আসানলোল থেকে বেল! দশটা নাগাদ গাড়ি নিয়ে হাজির থাকতে 
বর্ধধান রেল ষ্টেশনে । আঁত্মজকেও বলেছিলাম তুমিও ব্ধধানে রাখা! গাড়ি ফেন 
এ সময় বর্ধন ষ্টেশনে হাজির করো! কলকাতা থেকে ইলেকট্রিক ট্রেনে 
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ব্ধান যাওয়া নিরাপদ ও তাতে সময় অনেক কম লাগে । যাক্সী্গলে থাকার 
কথা ভ: কালীকি্কর সেনগুপ্ত, ফণীন্্নাথ মুখোপাধ্যায়, স্ুরেন নিয়োগী এবং 
আরও কয়েকজন ও আমি । ফণীদার আগরপাড়ার বাড়ি থেকে অত ভোবে 
হাওড়াম ট্রেন ধরা সম্ভব নয়, তাইতিনি আমাদের হাওড়ার বাড়িতে রাত্রি 
যাপন ক'রে ভোরে আমাদের সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে যাবেন, স্থির হল। 

আগের শুক্রবার টেলিফোনে ফণীদাকে বলল।ম--ফণীদা, বসিরহাটে আমার 
ভায়ের বাসায় যখন গিয়েছিলেন তখন গামছ। দিয়ে পুণ্টুলি বেধে নিজে 
এসেছিলেন । এবারও কি গামছা নিয়ে আসছেন? «বাধ হয় ফথাদা এবার 
কুপন হয়েছিলেন, তাই রুক্ষ কণ্ঠে বললেন__কেন, আমি কি ধর্মশালায় যাচ্ছি? 

ঠিক বলেছেন। সত্যিই তো আাপনি তো ধর্মশালায় যাচ্ছেন ন!, আমি 
লঙজ্জত, আপনি নিশ্চয়ই সঙ্গে কিছু আনবেন না । আপনাকে শনিবার বৈকালে 
আমি নিজে গিয়ে অফিস থেকে তুলে নিয়ে আসব হাওড়ায়। 

ভোরে “বারাউণী প্যাসেঞ্জার ধরতে যখন আমরা হাওড়া ছ্রেশনে পৌছঙলাম 
তখন সংখ্য। দাড়িয়েছে পাচে-__ফণীদ।, স্থরেন নিয়োগী, ডাঃ কালীকিস্কর সেনগুপ্ত, 
সৌবানন্দ চট্টোপাট্যায় ও আমি । আমরা চলেছি পাচজনে । শারীরিক 
অন্থগ্থতার জন্য কবি কুমুদ্বরঞ্জন কলকাতায় আসতে পাুলেন না তাই তারই গৃহ 
প্রাঙ্গনে হবে সম্বর্ধনা । মনে পড়ে কলকাত| হাই কোর্টের প্রপ্থান বিচারপতি 
স্তার মরিস গয়ার এসেছিলেন “অক্সফো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হয়ে 
শান্তিনিকেতনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে এক বিশেষ স্থানীয় অঠ।নে অক্ম 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের “ডি লি” উপাধিতে ভূষিত করতে । যনে পড়ে প্রাচীন উক্তি “যদি 
মহম্মদ যেতে না পারে-_ পাহাড়ের কাছে, পাহাড় আসবে মহম্মদের কাছে ।, 

ফণী-দা হলেন গল্পের ঝুলি। সমকালীন মানব জীবন থেকে নানাতথ্য 
পরিবেশনে, নানা লোকের নাড়ীর খবর প্রকাশনে তিনি অদ্ধিতীয়। এখন 
কুমু্বরঞ্জনের কাছে যাচ্ছি। তাই ঝুমুদরঞ্জনের কোন ছেলে কোথায় কাজ করেন, 
কার কোথায় বিয়ে হয়েছে, কার শ্বস্তর বাড়তে গিয়ে কি বিপুল সমাদর 
পেয়েছিলেন: তিনি, ছেলেখ। কে কোথায় থাকে । সেই স্থত্রে অল্যান্ত যানী- 
গুণীদের ভালে! মন্দ সকল কথ! ক্রমশঃ প্রকাশ করতে করতে আমর্দা চললাম্‌। 
ফ্লণীদাকে বল! যেতে পারে তিনি একটি পারিবারিক কুলপর্ষীর জীবন্ত কোষকার । 
ধর্মস্থলে পাগাদের মতে! কতকটা। পাগারা অতীত কুলপঞ্ীর ধারক কিন্তু 
ফণীদা হলেন জীবন কথার চলম্ত অভিধান । গাড়িতে কথা হ'ল- আমরা যখন 
যাচ্ছি কুমুদনরঞনের কাছে তখন তাকে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তরফ থেকে 
একটা উপাধি দেওয়া] যায় কিনা ?__যেমন “কবিরঙ্গন' “কৰীশ', “কবীশ্বর” 
কাব্যকুমুদ্ব', “কৰিকঙ্কণ', “কবিস্ূর্য”, “কবিচুড়/মণি”, “কবিরত্ব' প্রভৃতি | 

এমনি আলাপ-আলোচনায় পৌছে গেলাম বর্ধমান রেল ষ্টেশনে । আমরা 
রিফ্রেলমেন্ট রূষে “চা” পান করতে বসেছি এমন সময় ভায়া আসানসোল থেকে 
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“জীপ” নিয়ে এসে হাজির । ্রেশন থেকে পুত্র চলে গেল বর্ধধানে তাদের গাড়ি 
আনতে । আমার ভাইঝি '্থন্মিতা+, সব সময়ে আমার অনুচর, সেও এবার 
আসে নি তার বাপের সঙ্গে । মোট সংখ্যা দাড়ালে! ছ'জন। কি করা যায়। 
এই ছ*জন লোকের জন্য দুটো, না একটা জীপ যাবে? যদিও চালক আছে 
পুত্রের আনা জীপে। মনে হ'ল কেন অন্নপূর্ণা ভাছুড়ীকে নিয়ে আসা হ'ল না। 
“বিচার, সম্পাদক প্রফুল্ল দাশগুপ্তকে বসলে তিনিও আমাদের সঙ্গে হাওড়া 
থেকে আসতেন ৷ যাই হক স্থির হ'ল ছুটো জীপই যাক-__কেন না প্রথম 
যদি একটা খারাপ হয় তো আমরা অন্যটায় ঠাসাঠাসি ক'রে চ'লে আলতে 
পারব। 

আগের দিন মুখা বাস্তকরের ( সড়ক নির্মাণ ) ব্যক্তিগত সহায়ক পথের বিশদ 
বিবরণ জানিয়ে দিয়েছিলেন । ভায়া তো এ অঞ্চলের পথের পরিচয় ভালোই 
জানে ৷ দুখানি জীপে আমরা আরাম ক'রে বসল্বম-_একটির চালক ভ্রাতা ও 
অপরটির পুত্র। নির্দিষ্ট চালক পিছনে । বর্ধমান স্টেশনের কাছে বেল সেতু 
পার হয়ে বর্ধমান-কাটোয়া রাস্তা ধরে চলতে লাগলাম । সহর ও সহর্তলী 
ভাব কাটিয়ে বাস্তার ধারের চা ও পান বিড়ির দোকান ছাড়িয়ে পীচে মোড়া 
রাস্তা ধান ক্ষেতের বুক চিরে চলেছে । সেইপথে জীপ জোড়া লাগলো! । 
বর্ধমান থেকে “বলগণা' এসে বা দিক ঘুরে বলগণা-গুস্করা রাস্তা ধরে বেশ 
খানিকক্ষণ চলার পর মুরাতিপুর এলাম । মুরাতিপুর থেকে ডান দিকে বেশ 
কয়েক মাইল চলার পর এলাম “নতুন হাট” । “নতুন হাট" থেকে কুনু নদী 
নৌকোতে পার হলেই “কোগ্রাম” বা উজানী,। বর্ধমান-কাটোয়1 বাস্তায় 
গাড়ির গতির বেগ ঘণ্টায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মাইল । মোট পথ তিরিশ 
মাইলের কিছু বেশি। বলগণা-গুশকরা রাস্তা বেশ ভালো নয়। মুরাতিপুর 
থেকে রাস্তাঁটির গীচ উঠে গেছে ; মেরামতের ব্যবস্থা হচ্ছে। পথের ছুপাশে 
পাথর ফেলা । সবুজ ধানে মাঠ ভরে গেছে। মাঠের সবুজের শেষ হয়েছে 
দিকচক্রবালে আকাশের অসীম নীলে । সামনে খেত চিরে চলে গেছে সির 
মতো! সোজ! কালো পথ । 

নদী থেকে প্রায় ফালিং ছুই দূরে গাছের তলায় জীপ দুটো রাখতে হ'ল কেন 
নাসামনে এক বিরাট ঈক। কবি এপারে লোক পাঠিয়েছেন মাদ্রাসায় পড়া 
বামুনের ছেলে মঙ্গল মুখুজ্জেকে । আমাদের সক্ষে আন. টুকিটাকি জিনিস সেই 
কয়ে নিয়ে এল কুম্তর নদীর পারে। তাকে মাষ ধ'রে ডাকলেই সে তৎক্ষণাৎ 
বলবে- আজে, বেশ | 

প্রায় ছু ফালিং পথ হেটে খেয়ায় কুন্গুর নদী পার হয়ে সামান্ত গেলেই দেখা 
গেল দূরে কৰি কুমুদ্রঞজনের বদতবাটী। এক গুন্র পার ঘাটায় এসেছিলেন । 
 লাষনেই কুম্ধুর নদী অজয় নদীর সঙ্গে মিশেছে । লাল দোলা জল বেগে বয়ে 
'ঈলেছে। পাড় ধ্বস্ছে। করেক বছর আগে বিবাট বন্যায় ননীর পথ পরিবর্তন 
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হয়েছিল। এখন প্রায় কবির বাড়ির কাছে এসে গেছে। . আমাদের সাদর 
আহ্বান জানাবার অন্ত কবি স্বয়ং বাইরে দাড়িয়ে আছেন গলায় মিহি তুলসী 
মালা- দীর্ঘ খজু দেহ, গায়ে গেঞ্জি, পায়ে চটি । আজ বিরাশি বছর বয়স হয়ে 
গেছে তবু দীর্ঘ দেহ বিন্দুষাত্র কুক্জ হয় নি। মাথায় হাপকা কাচা-পাকা চুল। 
মুখে হাসি লেগেই মাছে। 

সকলেই প্রণাম জানালো তার পায়ে। সঙ্গে ছুটি মানপত্র। অত ভোবে 
বু'ইফুলের মোটা মাল! কলেজ গ্রীট মার্কেট থেকে কিনে "আনা হয়েছিল । একটি 
আজীবন সভ্যের মানপত্র। আরেকটিতে কবি কালীকিঙ্কর সেনগ্রপ্ত কবি 
কুমুদ্ববগ্জনের প্রশস্তি লিখে নিয়ে গিয়েছিলেন । আর দেই সঙ্গে আনা হয়েছে 
স্ন্দর একগাছি লাঠি ও সিন্ধের নামাবলী। গলায় যু'ইগ্নের মাল! পরিয়ে দিলেন 
শ্রীফণীন্দনাথ মুখোপাধ্যায় । আজীবন সভ্যের অভিনন্দন পাঠ করলেন তার 
আবেগময় ভাবগস্ভীর কঠে আমার ভায়া। ভক্তিভাবে তার পাঠের পর কালী 
কিঙ্কর বাবু তার ফ্রেমে বাধানো স্বরচিত কবিতা! পাঠ করলেন ও কবিববের হাতে 
দিলেন । 'গেঞ্জির উপর মালা! পরা ছবি তোঙ্গার প্রস্তাবে আমি ঘোরতর আপত্তি 
করলাম । এ যেন রাজ্যপাল হরেন মুখুজ্দের রাজ্যপালের ভবনে হুকো খাওয়ার 
মতো । কবিবর এ কথায় সায় দিয়ে তিনি সহজেই এ সমস্যার সমাধান করে 
দিলেন আমাদের দেওয়। নাযাবলিটি গায়ে জড়িয়ে "ও লাঠিটি হাতে নিয়ে । তার 
উপর মালা ছুলিয়ে দেওয়! হ'ল । সঙ্গে করে নিয়ে-যাওয়া আমার লেখা নুর ও 
সুরভি ও প্রয়োগ বিজ্ঞান কথা” তার হাতে উপহার দিলাম । তাকে বাইরের 
সিড়িতে দাড়াতে বলায় বাধা স্তবোধ বালকের মতো কোনো ওজর আপত্তি না 
ক'রে দাড়ালেন । 

ফটোতোল! সমাপনান্তে বিরাট জলযোগের ব্যবস্থা ।--শরের তৈরি সন্দেশ, 
রসগোল্লা, নারকেলের নাড়ু, বিস্কুট ও চা এল। আহারাদির পর আমার মনের 
মধ্যে যে প্রশ্নটি নিপ্নত নাড়া! দিচ্ছিল সেটি করলাম্‌। 

- আপনার এ “মাঝি তরী হেথা বেধো নাকো আজকের এই সাঝে। 
গানটি যা রবীন্রনাথকেও উৎসুক পাঠকের প্রগনে বিব্রত করতো প্রাচীনকালে 
তার এ গানটি লেখ! কিনা”, সেটি কি আপনার সম্পূর্ণ কবিকল্পনা প্রন্থত না 
সত্যের অনুভূতিতে এর ভিত্তি আছে? 

-_না, না। সম্পৃণ কল্পনা নয়। বাস্তবিকতার স্পর্শ রয়েছে । তা হ'ল 
এই, একদিন সম্্যেবেলায় আমি ও আমার বন্ধু নৌকো ক'রে নদীর ধারে ধারে : 
যাচ্ছিলাম শ্বশানের কাছে আসতে সে বললে--“আর যাস্নে, আজ আর যাবে৷ 
না, ফিরে চল্‌।» আমি বললাম__'কেন কি হ'ল? মে বললে_-“নাঃ না: তুই 
ফিরে চল্‌। আমি তাকে জিগোস্‌ করলাম-_ব্যাপারখানা কি খুলে বল।, 
সে তখন তার প্রিয়তমাঁর মৃত্যুকাহিনী ও নদ্দীর ধারে এই শ্মশানে তাকে দাহ 
করার ইতিবৃত্ত আমায় বল্ল। সে কাহিনী আমার তরুণ প্রাণে গভীর 
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ষর্মবোনার নিবিড় অনুভূতিতে তা৷ আমি গ্রহণ করেছিলাম । তাঁর পরই এ 
কবিতাটি লেখা ।, 

_ আমরা & গান রমতী ইনদবালার কঠে গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রথম শুনি । 
নে প্রায় অর্ধপতাববী আগে । আচ্ছা, বলুনতো এ পর্যস্ত আপনি কত কবিতা 
লিখেছেন ? 

_ তার তো হিসেব রাখি নি । কতকগুলো! বইয়ে ছাপা হয়েছে, কতক 
মাসিক পত্রে, কতক সান্তাহিকে, দৈনিকেও হয়েছে । তবে এখনও নব বইয়ে 
ছাপ! হয় নি। 

- সেগুলো কি যত্ব কৰে রাখা আছে? 

_ কৈ, তাতো নেই। 

- আন্দাজ ক'রে একটা বলুন কতগুলো হবে? 

- হাজার চব্বিশ পচিশ হবে। 

__-তা হলে আপনি রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে গেছেন। এ কথা শুনে কৰি 
যেন চমকে উঠলেন ও মবিনয়ে বললেন- না, না, গুকে । হতে পারে না 

আমি গাণিতিক হিসেব দিচ্ছি। সতা ষে পৃথিবীতে যত কবি ব! লেখক 
জন্মেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি লেখা তো! ববীন্দ্রনাথেরই বেরিয়েছে । 
অপ্রকাশিত কিছুই রয় নি। বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর সাতাশ 
খণ্ড ও অপ্রচলিত রচনা দুখণ্ড মিলিয়ে ছাপা পাতার সংখ্যা হ'ল ১৬,৭৮০ । 
হাতের লেখা ফুলম্কেপ পাতায় তার ডবল হবে। এতো! গেল বাংলা রচনা ; 
তা ছাড়া বু ইংরিজি রচনাও আছে । এর গান হ'ল প্রায় আড়াই হাজার 
(২২৮০) ও রবীন্দ্ররচনাবলীতে প্রকাশিত কবিতা (৩৫৬৯) শুদ্ধ মিলিয়ে 
ছ হাঁজারের বেশি হবে না। অতএব আপনি সংখ্যায় গুর চেয়ে প্রগতিশীল । 
আপনার গুণের কথা! আপনার সামনে না বলাই ভালো । 

এ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে প্রশ্ন করলাম__এবার পূজোয় কতগুলো কবিতা 
লিখলেন ! 

- গোটা যাটেক পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে । অ্বরেন, তোমারটা এখনও 
সংহতির জন্তে লেখা হয় নি। ছু" এক দিনের্‌ মধ্যেই পাঠিয়ে দেবো । 
এন সিরগর একটা লিখে । আমরা সঙ্গে ক'রে শিয়ে 

৷ 

-তোমর! এসেছ আমার কাছে । আর আমি তোমাদের ছেড়ে দিয়ে 
কবিতা লিখতে বসবো! ! এ হয় না। বরং আমি পাঠিয়ে দেবে! খুব তাড়াতাড়ি । 

হুরেনবাঁবু বললেন-_তা হলেই” চলবে । বরং আপনি আপনার জীবনের 
পুরোনো! কথ! বলুন । 

আফি প্রশ্ন করলাম--কবে আপনি কবিতা লেখ শুরু করেন ? 

আমার বয়স তখন তেরো । | 
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_-সহরে আপনার কৃতী পুত্রের রয়েছেন, সেখানে থাকেন ন। কেন ? 

_ আমার গীয়েই ভালো লাগে । তবে তেরে! বছর বয়সে সহরে যাই। 
সেখানে চোদ্দ বছর ছিলাম । তার পর মহারাজ মনীন্র নন্দীর স্থলে অধ্যাপন! 
শুরু করি ও সেখানেই কাজ শেষ করি। বদলাবদলি,' ছোটাডুটি নেই। 
আমার গীয়েই ভালে! লাগে। 

--কবিশেখর কালিদান রায়ের সঙ্গে আলাপ ইসক্জেছিল তিনি সহরে 
থাকতেই বেশি পছন্দ করেন বললেন । 

-কিস্ত আমার পায়েই ভালো লাগে । এই কোগ্রাম এরই শাম উজানী। 
কালিদাসের উজ্জয়িনী থেকেই এর নাম। উজ্জপ্লিনীতে যেমন মহাকালের 
মন্দির আছে তেমনি এখানেও কপিলাহ্বর মহার্দেবের মন্দির । এই উজানিতেই 
জক্ষষজ্জে মৃত সতীদ্দেহের বিষুচক্রে ছিন্ন দক্ষিণ কফোনি ( কম্ছই। পড়েছিল 
এখানে | দেবী ওখানে মঙ্গলচণ্তী ও ভৈরব কপিলেশ্বর। এখানেই কৰি 
নীল লোহিত” শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অধুনা পাকা মন্দিরের এক 
পাশে নদীগর্ত হতে সংগৃহীত পাথরের তিনটি নারায়ণ ৭৩ সযত্ে রক্ষিত 
আছে। শাক্তপীঠ ছাড়াও আপন ভিটেতে মাটির ঘপ্পে থাকছেন যেমন 
বিশ্বকবি “শ্যামলী” তৈরি করে নিয়েছিলেন । সেবার অজয়ে৭ বানে যখন 
ভিটে মাটি ধুয়ে মুছে সব শেষ হয়ে যায় তখন এই একতলা পাকাখাডড় পুত্রদে 
প্রচেষ্টায় তৈর করান। সামনেই এক বসবার ঘর। সেই ঘর পা হলেই 
তার শোবার ঘর। বিরাট একটি খাট পাতা ও পাশেই একটি ক্যাম্প খাট। 
সেখানেই তিনি ছুপুরে বিশ্রাম করেন । পাশেই কাঠের র্যাক। তাতে অজঅ 
ষাম়িক ও সাঞগ্চাহিক গাদা মারা। আর আছে একখানি কাঠের চেত্ার ও 
একখানি ইজিচেয়ার । ঘর থেকে বেরুলেই চাল! বারান্দা । পুবদুয়ারা ছুখানি 
ঘর ও দক্ষিণ দুয়ারীও খান ছুই । বান্নার ব্যবস্থা সামনের চালাম্ব। বাড়ি 
মেঝে মাটি থেকে আড়াই হাত উচু । তবুও সেবার যখন ভ্যামের জল ছাড়ে 
এ পাকা ঘরের যেঝেতেও জল উঠেছিল । জলে বু বই, জিনিসপত্র নু হয়ে 
ষায়। মেঝে বলেযায়। মে সবস্থতি বর্ণন। দেবার সময়ও সর্দ। প্রফুল আনন । 
সামনেই স্কুল বাড়ি ও নলকুপ। পিড়ির সামনে শশা ও নধর কুমড়ো লতা । 
পেপে গাছে অজশ্স পেপে ধরেছে । লিলি ফুলের এখনও কুঁড়ি আমে নি। 
বেড়ার বাইরের বিরাট তেঁতুল গাছটি অতন্দ্র প্রহরীর মতো! দাঁড়িয়ে আছে। তার 
কোল দিয়ে রাস্তা । রাস্তাপার একটা মাটির টিপি। আর একটু এগুলেই 
খরলোত। অজয়। 

-দেখুন, আপনার “মাঝি, তরী হেথা” বিরহের এক অবন্ধবণীক্ব' বচন] । 
আপনার দীর্ঘ জীবনের মধ্যে বু হাসিকাঙ্গ! দেখেছেন । বন পরিণ্তদের 
মৃত্যুতে তাদের স্মরণে আপনি কতগুল কবিতা! লিখেছেন । তাদের ন্মরণে কি 
কালিদাস রায় বা নজরুল ইসল[মের মতো কবিতা পুস্তক লিখেছিলেন ? 
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__মাহুষের স্মরণে লিখেছি সত্য কিন্তু আমি “সোমনাথের” উপর একশো 
আটটি কবিতা লিখেছি । তার পঞ্চাশটি কবিতা এখনও প্রকাশিত হয়নি? 
কেন জ্বানি না শৈশবে যখন স্থলতান মামুদের সোমনাথের মন্দির লু$ন ও 
দেবতার অপমানের কাহিনী পড়ি তখন অন্তরে গভীর বেদনা অনুতব কগ্দি ! 

- আপনি কি বর্তমানের সোমনাথের মন্দির দেখেছেন? 

-না। 

_ন1 দেখেই এত কবিতা । দেখলে কিন হ'ত। আমি প্রায় বছৰ 
খানেক আগে বোম্বাই থেকে জাহাজে 'ভেরোগ়াল” হয়ে সোমনাথে যাই। 
তিরশ চল্লিশ মাইল দূর থেকে দোষনাথের নবনিমিত মন্দিরের অচলকেতন 
দেখে দয় অভিভূত হয়েছিল। প্রাচীন ভিত্তর উপর এই মহাদেব মন্দির 
রচিত হয়, উপপ্রধান মন্ত্রী বল্লভ ভাই প্যাটেলের প্রচেষ্টায় । তা! না হলে এটি 
সম্ভব হত না। ভারতের পরাধীনতার স্ুত্রপাত এই খানেই । বর্তমান মন্দির 
প্রাচীন মন্দিরের চেয়ে মজবুত উপাদানে প্রস্তুত ও উচ্চতায় আরও .বেশি । 

ভিতরের রোয়াকের সি'ড়িতে বসে সবাই মিলে কয়েকটি ছবি নেওয়া 
হল। প্রথমে আমি ফটোগ্রাফার ; তার পর ত্বামার ভাই সৌরানন্ন। 

এবার এল বিরাট মধ্যাহ্ন ভোজন পর্ব । যেখানে সরষের তেল পাওয়া 
ঘাঁয় না, চাল পাওয়া যায় না, মাছ পাওয়া যায় না সেখানে কবি প্রত্যেকের 
জন্য একটি করে মাছের খুড়োর বন্দোবস্ত করেছেন । রান্না বর্ধমান জেলার 
পদ্ধতিতে, কচুর তরকারি, মোচার তরকারি, বেসনে ডোবানো বেগুনী ভাজা 
যা ব্ধমানে “তিল পিটিলি' ব'লে, কলায়ের ডাল, মাছের টক, শুধু পোস্তর চড়চড়ি 
হয়নি। তা ছাড়া প্রত্যেকের পাতে মাছের তরকারি। ব্লান্না অপূর্ব, মুখে যেন 
অমৃত সমান। অতি তৃপ্তির সঙ্গে সকলে ঘণ্টাখানেক ধ'রে আহারাদি পর্থ 
সারলো৷। নিরামিষাশীদেবও কোনো অস্থবিধে নেই__দই, পানে, রলগোজা, 
নারকেল নাড়ু ইত্যাদি । মতসাশীরাও মিঠান্গ পোলন। এই ছুপ্রাপাতার 
বাজারে কেমন ক'রে এ সম্ভব হল? শুধু একাস্তিকতা, নিষ্ঠা, গ্রীতি ও প্সেহের 
বিনিময়ে । খেতে বয়ে বারঙ্কার অনুরোধ । চাল রাঢ়ভূমির মোটা কীকুরে 
লাল চাল নয়_মিহি পুরোনো বাকতুলসী কি গোবিন্দভোগ হবে। ভত্র, 
স্বাসিত যেন ঘু'ই ফুলের মতো জড়ো হয়েছে । 

আঁহার পর্বের পর তাদুল গ্রহণ ক'রে পুনরায় কবির শয়নকক্ষে প্রবেশ 
করলাম । সকলে প্রায় বিশ্রাম নিতে শুয়ে পড়ল। কালীকিঙ্করবাবু একটি 
চেয়ারে, আমি ইজিচেয়ারে.। . কালীকিস্কর বাবু কৰিবরের পুরাতন কবিতা 
থেকে স্থন্দর হুন্দর পদগুলি আবৃত্তি করতে লাগলেন। বয়স হলে শুনেছি 
স্মরণশ'ক্ত কমে যায় কিন্তু অনীতিপর কালীকিস্বরবাবু এর ব্যতিক্রম ৷ কবির 
ক্ষণে . ক্ষণে অভীত দিনের স্মৃতি থেকে থেকে মনে পড়তে লাগলে৷ ৷ কয়েকটি 
ছত্রের কথ! তার আজ স্মরণে 'নেই। নিজেব রচনার প্রতি বচয়িতার যে ছপত্য 
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স্ষেছ থাকে তা থেকে তিনি যেন মোহমুক্ত হচ্ছেন। পািব মায়ার আকর্ষণ 
থেকে নিজেকে ছিন্ন ক'রে ফেলছেন । ব্রচন1 করা ছিল তার কাজ, সে কাজ 
তাবু হয়ে গেছে আর তার প্রতি তার আকর্ণ নেই। তিনি যে নিাষ 
কর্মযোগী । যশোপ্রাী হওয়ার মোহ থেকে তিনি নিরাসক্ত হয়েছেন । তাই 
প্রতি বাচনভঙ্গিতে তার রয়েছে বৈষ্ব সুলভ বিনম্র প্রকাশ তেমনি প্রতি কাজের 
মাঝেও রয়েছে বৈষ্বজনোচিত দীনতা | 

আমি ত্বাকে প্রশ্ন করলাম-_আপনি তে! কয়েক হ।জার কবিতা লিখেছেন ; 
বহু কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন কিন্তু কোনো মহাকাব্য কি লিখেছেন ? 

মহাকাব্য লেখার যোগাতা কই ? 

--এট! আপনার বিন । ববীন্দ্নাথও লেখেন নি সত্য | নবীনচন্দ্র সেনের 
পর থেকেই ওর গতি স্তব্ধ হয়েছে কিন্তু বর্তমানে থান ইটের মাপে মহা-উপন্তাসের 
মতো মহাকাব্য ব্চনাব প্রচে্টা চলেছে । 

_তীরা মহাকবি নিশ্চয় । 

- এখনও হন নি, হবার বাসনা মনে নিশ্চয় রাখেন (। তবে এখন ধিনি 
ষহাকবির ভ্রণদশায় আছেন তিনি হলেন কালীপদ্দ ভট্টাচার্য । 

_এই আলোচনায় তার সজনীকাস্ত দাপ, তারাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায়, 
মৌনীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রীতির কথা আলোচনা হ'ল । তিনি বারবার 
মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের লেখা তিন খণ্ড 'সদালাপ' নামে বইটির ভুয়বী প্রশংসা 
করলেন। তিনি তার কয়েক খও পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন ফ্ণী্দার কাছে, 
যদি গুরুদাস চট্োপাধ্যায়েব কাছে পড়ে থাকে । 

একদিনের পরিচয়ে তার এত ঘনিঈ হয়েছিলাম তা৷ উত্তরোত্তব পত্র বিনিমন্তে 
ঘনিঈতর হয় । সেদিন আমার বাড়ির ঠিকান। দেবার প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু 
আমার লেখা আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত 'গ্ুর ও স্থরভি' পডে “নি লিখলেন 
ফণীন্দ্ মুখোপাধ্যাম়ুকে ও সথরেন নিয়োগীকে ১৬৯১৪ তারিখে কোগ্ৰাম থেকে_- 

প্রিয়বরেষু ভাই স্থবেন, সুধানন্দবাবুর “মর ও সুরভি, পড়ে বড়ই ভালো 
লাগলো । লোকটি তো! প্রপ্নভ কবি 'এবং স্গিগ্ধ সদয়হদয় লোক । তার পিতা, 
তগ্নী ও অন্যান্ত পরিবারবর্গের প্রতি কি ভক্তি, কি গ্লীতি, কি ন্নেহ। একজন 
প্রকৃত হৃদয়বান মাঠষ। আমার ভালো করিয়া! আলাপ কর' হপ্ন নাই, এখন 
মনে করিতেছি । তার ঠিকানা জানিনে। ফণীম্্র'কে পত্র দিয়াছি, তাহাতে 
আমার অভিমত জানাইয়াছি তুমি হধানন্বাবুর ঠিকানা দিবে। তোমার 
কবিতা৷ আগেই পাঠাইয়াছি পূজাসংখ্যার জন্য, বোধ হয় পাইশ্রাছ। তোমরা 
আসায় বড় আনন্দিত হইয়াছি। ইতি শুভাকাজ্জী 

শীকুমুদ বন মল্লিক 
বাড়িতে ফিরে এসে এ ১৬ই সেপ্টেম্বর ইংরিজিতে তাকে একটি পন দি, 
কেন না সহ্জে টাইপ ক'রে পাঠানো! নম্তব । তিনিও ইংবিজিত্ে তার জবাৰ 


১২৪ 


দেন। এইটিই আমাদের প্রথম ও শেষ ইংরিছিতে চিঠি। পরে বহু চিঠি শুধু 
বাংলাতেই লেখ! হয়। 
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পরে তাকে এক পত্রের মধ্যে একটি সনেট গিখে পাঠাই দক্ষিণেশ্বর ২৯1১১।৬৪-- 
কুমুদ্ রঞ্জন করে অলিদের মন । 
কুমুদ রঞ্জন করে কবিদের মন । 
কুমুদ্বরঞ্জন কবি তোষে জনমন । 
কুলভাঙা অজয়ের কুলে উন্মণ । 
জয়দেব কবি এই অজয়ের কূলে 
কেঁুলিব কোলে বসে হর্দি মন খুলে 
রূচিলেন গীতগোবিন্দের প্রেমগীতি । 
বাঙালী ভুলিয়াছিল সে মোহন বাশি; 
বহু যুগ পরে তারে তুলে নিপে আসি ।” 
আবার বাজালে পুন প্রভাত বেলায় 
ভাবের লহরী ওঠে বালুক! বেলায় । 
ছুই বাংলার তুমি সর্বজ্যেষ্ঠ কবি 
প্রেম প্রীতি করুণার অপরূপ ছবি। 

এর পর বনু পন্ধ বিনিময় হয় তার সব কথ! বলা৷ সম্ভব নয়। কৰি কুমৃদুরঞ্জন 
শুধু বড় কবি নন, অতি বড় দরদী মান্চষ ঘা! বর্তমান জগতে স্ুুর্লভ | 


'মাঝি, তরী হেথা বাঁধবোনাকো! আজকে সবে! 
সন্তোষকুমার দে 


ৰাংলার গাছ পালা, নদী প্রান্তর, দেবদেবী, পর্রীপ্রকৃতির কোপে লালিত লাধাবশ 
মানুষের স্খহুখে হাসি কান্নার অকৃত্রিম রূপটি ধার লেখনীতে মহজ স্বরে কথা বলে 
বাট বছরেরও অধিককাল আপামর জনসাধারণ সকল বাঙালীর মনে স্থগভীর 
অদন্ধার আসন অধিকার করেছিল, সেই কুমূদ্রপ্তন মল্লিক আর ইহজগতে 
নেই। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব, ঈশ্বরান্রাগী, ভক্ত এবং নিবেদিত প্রাণ। 
তিনি সঙ্জানে সাধনোঠিত ধামে প্রস্থান করেছেন, এ নিয়ে আমাদের ছুঃখ করা 
উচিত হবে না, কেবল মনে হয়, কুমুদরঞ্জনের তিরোধানের সঙ্গে পক্লীবাংলার 
প্রকৃত কবির তিরোধান ঘটল। 

বাংলা দেশের সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মধো এমন অজজাতশক্র মান্ষ বোধ হয় 
একমাত্র কবি নরেন্দ্র দেব ধাতীত আর কেট নেই। তবে নরেনদা খাস 
কলকাতার মাহুষ ছিলেন, শহরেই তার জন্ম, শহরেই চিরকাল কাটালেন। 
কবিশেখর কালিদাল রায়কেই বরং কুমুদরঞ্জনের কাছাকাছি মাহ্ুষ মনে করা হয়ে 
থাকে । কিন্ত কবিশেখরও শহরের বাসিন্দা । বুমুদরগনও তার রুতা সন্কানদের 
কারে কাছে এই কলকাতাতেই থাকতে পারতেন, কিন্তু তিনি তার অজয় 
নদীটির কোলে কোগ্রামের বাঙভিটা! ত্যাগ করে নড়তে চান নি। এ ক্ষ 
গ্রামের সংকীর্ণ পরিধি এ মধোই তিনি বিশালাম্মার প্রাসাদ লাভ করেছিলেন। 

আমি যখন "গাত্ত্রী' মাসিক পত্র সম্পাদনা করতাম তখন কৰি কুমুবঞ্ঝন 
আমার পক্জিকায় অনেকবার কবিতা দিয়ে আমায় অচ্গৃহীভ করেছিলেন । তখন 
তার সঙ্গে নিয়মিত পত্রলেখা চলত । কবিকগ্ছণ হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যারের 
বাড়িতে একটি সাহিত্যসভায় কবির সঙ্গে প্রথম মাক্ষাত-পরিচয়ের সধোগ ঘটে। 
সৌভাগ্যক্রমে গেই নভায় তিনিই ছিলেন মভাপতি এবং আমার আসনটি তাঁর 
অতি নিকটেই পড়েছিল। 

সভ। আরস্তের পৃবেই প্রণাম ও পরিচয় হয়ে গেল। তিনি বললেন--গগায়ন্্ী 
ছোট কাগজ হলেও চমৎকার দাহিত্যপত্র ছিল, বন্ধ করে দিলে কেন? এমন 
দরদেবরু সঙ্গে সব সময় কৰা বলতে লাগলেন যে আমি অভিভ্ত হয়ে পড়লাম । 

তখন দেশ বিভাগের ধাক্কা চলছে । আমি িদ্ান্ত' শীর্টক একটি দীর্ঘ কবিতা 
পড়লে কুমুদরপ্রন নিজেই এমন অভহৃত হয়ে পড়লেন-যে আমি অত্যন্ত লজ্ফিত 
বোধ করতে লাগলাপ। তার মতো উদার হৃদয় ব্যক্ির কাছে আমার কবিতা 


সমাদৃত হবে এত স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি উদ্বান্তদের অসহায়তার কথাতেই 
বেশি কাতর হয়ে পড়েছিলেন। 


১৭৬ 


এঁ সভায় একটি গায়িক। ধুব দরদ দিয়ে গাইলে-_“মাঝি, তয়ী হেথা বাধৰো : 
নাকো আজকে সাঝে। এই গানটি তখন বেকর্ডে বেরিয়েছিল এবং খুব 
জনপ্রিয় হয়েছিল। 

আমি কবিকে জিজ্ঞাসা করলাম-_-গানটি কেমন লাগল? 

তিনি বললেন--চমৎকার। তুমি লিখেছ নিশ্চয় 

উদ্বাত্তদের বেদনাময় চিত্র কবিতায় একোঁছ বলে এই গানের বেদনার সুবও 
থে আমার হি এমন দাবি করব কোন্‌ অধিকারে | বললাম--আমি লিখৰ 
কেন? 

তিনি বললেন--তবে কার লেখা? কান্ত কৰির কি? 

কাস্তকৰি রজনীকান্ত দেন দরদী গীতিকার ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই 
ৰলে এটি তো! তার রচন] নয়। 

আমি বললাম-_এ গানটি একবার রেকর্ড হয়েছিল বিশ বাইশ বছর আগে। 
ইন্দুবাল!। গেয়েছিলেন তখন, এবার আবার নতুন করে রেকর্ড করা হয়েছে । 
এত আপনারই রচনা, আপনার কি মনে পড়ছে না ? 

কবি বললেন-_আমার বচন? তাই তো, পদগুলি যেন পরিচিত মনে 
হচ্ছিল বটে ! 

ভার শেষে কলকাতায় তার জ্যেষ্ঠ পুত্র তদানীন্তন প্রেডিসেন্দী ম্যাজিস্টেট 
শ্রজ্যোৎ্নানাথ যল্িক মহাশয়ের গৃহে যাবেন, আমায় বললেন-_চলো! আমার 
সঙ্গে। গেলাম । গাড়িতে বসেই বললেন--গানটির কথায় মনে পড়ল-_ 
একদিন নদীপথে যেতে যেতে নদীর তীরে একটি চিতা জলতে দেখে নৌকায় 
বসেই & কবিতাটি লিখেছিলাম । কবিতাটি দীর্ঘ, রেকর্ডে তার সামান্ত অংশই 
গাওয়া হয়েছিল। 

তিনি আব্‌ও বললেন, তখন ছ্িজেন্দ্রলাল রায় বেচে ছিলেন । তিনি একটি 
ৰড় ধরনের সচিত্র মানিক পঞ্জিক। বের করবেন স্থির করেন এবং কুমুদরঞ্জনের 
কাছে কবিত! চেয়ে চিঠি দেন । এই কবিতাটি কৰি তাকেই পাঠিয়েছিলেন । 

তার পর আকন্মিকভাবে ছিজেন্দ্রলাল মারা গেলেন। তার মৃত্যুর কয়েকমাস 
পরে বেরুল *ভাবতবর্” পক্জিকাটি। ভারতবধের গ্রথমবর্ষের কোনো একটি 
সংখ্যাতেই যনে হয় এ কবিতাটি ছাপা! হয়েছিল এবং চোখ জুড়ানো! চমতকার 
কাগজখানি কৰি যখন পেলেন, তার সঙ্গে পেলেন একটি মনিঅর্ডার--ধশটাকার । 

সে ধুগে কবিতার জন্ত কোনে কাগজ টাক! দিত না, ভাবতবর্ধ কিন্ত তাকে 
টাক1 পাঠালো এবং মানি অর্ডারের কুপনে লিখে জানালো, আবে! কবিতা! 
দিতে । জঙ্গে সঙ্গে অন্থরোধ,--শুধু তাদের কাগজেই যেন তিনি কবিতা! লেখেন, 
লিখলেই লম্মান দক্ষিণা তারা দেবেন । . 
| কুস্ারঞন কখনও কবিতা বিক্রয় করেন নি এবং অন্ত ফোনও কাগজে 
'লি্ষবেন না এষন সর্তে কোনও কাগজে লিখতেও সম্মত নন এই কখা জানিতে 


১২৭ 


সেই যানিঅর্ডার তিনি ফেরত দিলেন। পরে অবশ্ত “ভারতবর্ধ' কর্তৃপক্ষ তাদের 
তুন বুঝতে পারেন এবং আবার অনুরোধ জানিয়ে ভারতবর্মে তার বন্ধ কবিতা 
প্রকাশ করেছেন । 

সেদিন কবির সঙ্গে তার পুত্রের কলকাতার বাসস্থানে ফিরে তাকে আরও 
অন্তরঙ্গ ভাবে পেয়েছিলাম | ঘরোয়া পরিবেশে তিনি নগ্রপদে নগ্নগাত্রে গ্রামের 
মানুষটি সেজে যেন আরও সহজ, আরও শাস্তক্সিগ্ক এবং আনন্দমর মত পরিগ্রহ 
করলেন। গলায় কঠি, উন্মুক্ত বক্ষ, মুখে মধুর হাঁসিটি লেগেই আছে । অজস্র 
নধ্ীর তীরে কোগ্রামের বাসিন্দা স্বভার কবি, মানুষের কৰি কুমুধবগ্থন মৃহূর্তে 
আপন সায় ফিরে এসেছিলেন যেন । 

কুমুদরঞ্জনের গগ্ধরচনা বিরল বললেও অতুযুক্তি হয় না, কিন্তু দে চনাও 
বেরিয়েছিল “ভারতবর্ধ' পত্রিকাতেই । কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি তার গ্রামের কথা, 
গ্রামের প্রতিবেশীদের কথা, গাছপালার কথা এমন জীবন্ত ভাবে ধলেছিলেন 
ষাতে মনে হণ্ত, তার গাঁয়ের প্রতোকটি গাছকেও যেন পৃথক করে চেনেন, 
নিতা তাদের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞনা কৰেন এবং তার্দের সস কবির গভীন্র নাড়ির 
টান আছে। 

একবার অজয়ের বানে যখন তাৰ গ্রাম ডুবে গিয়েছিল তখনও কবি নিজের 
ভিটা ছেড়ে চলে যেতে রাজি হন নি। বস্তুত একটি দ্বীপের মতোই তার গৃহটুকু 
বজ্জেগে ছিল, জপ আবার নেবে গ্লে। 

কবিশেখর কালিদাস রায়ের অস্থস্থতার সংবাদে বিচপিত তিনি গায়ের মন্দিরে 
পুজা দিতে তারই প্রসাদী ফুল-বন্ধুর মঙ্গল কামনায় পাঠিয়েছিলেন কবিশেখরের 
কাছে সে কথাও আমরা শুনেছি । 

আর যেবারে কলকাতা থেকে “ভারতবর্ সম্পাদক ফণীদার সঙ্গে কয়েকজন 
এবং “দা€হত্যতীর্ধের তরফ থেকে যেবার কয়েকজন সাহিত্যিক তীর গ্রাষে 
গিয়েছিলেন, কৰি তাদের যে কত আদর যত্ব করে নিজে গ্রাম দেখিয়েছিলেন 
তার কথাও শুনেছি। সাহিত্যিকদের সম্বর্ধনা! জানাতে নদীর ঘাটে বাছভাও 
ভিশস্থিতত ছিল, গ্রামের পথে দেবদাক পাতার তোরণ উঠেছিল, কৰিব কুঞ্জ 
আনন্দের হাট বসেছিল। 

কুমুদবরঞ্জন ছিলেন পল্লীর কবি, মনে হয় তার তিরোধানের সক্ষে ক্ষেই এই 
-বিশিষ্ট ধারাটিও নিঃশেষ হয়ে গেল । 


প্রার্থনা করি 
স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


বাঙালী একে একে সব কিছু হারিয়েছে, হারাচ্ছে । ব্যবসার ক্ষেত্রে ভার 
ঠাই নেই, দেশবিভাগের পরে স্বদেশেও তার স্থান নেই। ভার উদ্বরে অন্ন 
নেই, মুখে হাসি নেই। কিন্তু একটি জিনিস এখনও বাঙালীকে ছাড়ে নি-_- 
বঙ্গভূমি ভঙ্গ হয়েছে বটে, কিন্ত তার রঙ্গ অর্থাৎ রসবোধ গিম্বেও যাচ্ছে না । 
এ জন্ড আমর! বিধাতার নিকট চিরকৃতজ্ঞ । 

বাঙালীর এই বসবোধ প্রকাশ পাচ্ছে তার সাহিতো-_গল্পে, উপন্তাসে, 
প্রবন্ধে আর কবিতার । বাঙালীর জীবনের কাটাবনে এই একটি স্থরভি ফুল-_ 
তার সাহত্য। 

এই সাহিত্যের ধারক আর বাহক ধারা-সেই সব কবি আর লেখক, 
ভগবানের আশীর্বাদের মতন এখনও আমাদের মধ্যে বিবাজ করছেন । এদের 
মধ্যে এখনও আমাদের মাঝে আছেন কৰি শ্রীযুক্ত কুমুদ্ররঞ্তন মলিক ॥ কবিতায় 
যিনি এ যুগে বাঙালীর প্রাণের পরিচয় দিয়েছেন, সত্য সত্য যা দেখেছেন, তা 
মিষ্টি ভাষায় আমাদের শুনিয়েছেন_-এই জন্য তিনি আমাদের এত প্রিয় । তার 
বয়স এখন আশীর কাছাকাছি হল। তার জাতির মান্ষের অন্তরের কামন! 
আর 'প্রার্থনা, তিনি নীরোগ স্থখী জীবনে শতবর্ধ বয়স প্ধস্ত আম।দের মধ্যে 
থাকুন, আব বঙ্গসবস্বতীর আরও সেবা করে নিজে ধন্ত হন, বাঙালী জাতিকে 
আর ভারতকেও ধন্য কন । ইতি ২১ জ্যেষ্ট ১৩৬৭, € জুন ১৯৬০। 


কখানাহিত্য কুমূদরঞ্জন মরিক সনব্ধন। সংখ্যায় প্রকাশিত 


মাটির মানুষ 
অচ্যত চট্টোপাধ্যায় 


এই শহরের কয়েদখানায় 
বসে বসে ভাবি তোমার কথা, 
মাটির মানুষ, শোনো কি তুমি ? 
বোবা কানায় কাদে যে নগরী, 
পরবাস হুল জন্মভূমি ; 

সেই কান্না কি শুনেছ তুমি ! 
পাকা রাস্তায় পিচ গ*লে গ'লে 
এখানে-ওখানে গলিত ক্ষত , 
এখানে বন্ধু নাই বা এলে! 
পল্লীর পথ সেই ততো ভালো, 
আশখ বটের ছায়ায় ছাক্ষায় 
অনেক স্বম্তি শাস্তি মেলে ; 
মাটির প্রদীপে মিষি আলো | 
এখানে আকাশ সীমিত খণ্ড 
ওখানে অসীম অখগ্তিত, 
সহজ চোখে যায় না ধরা । 
ওখানে বাতাস শুদ্ধ জিঞ্ধ, 

বুক ভবে নাও সে-অস্বত , 
এখানে ব্যাধির জীবাচৃভরা । 
বনতুনদসীর গন্ধ কোথায় ? 
কোথায় পাধিন কলকুজন ? 
কুমুদ শোভিত সরসী কই ? 
প্রাণে প্রবাহ শেষ হয়ে আসে, 
অঙ্জে জাদে তাই গঙ্গা নদী » 
ওখানে হ্বীঘিতে আল অথৈ । 
এখানে মাম কলের পুতুল, 
তৃষ্ণা মেটায় কলের জলে, 
ভাতে কি কখনে! তৃপ্তি মেলে ! 
তুমি কবি জ্ঞই তার দলে 3 
খান বন্ধ নাই বা এলে ! 


অজয়ের কবি 
নচিকেতা ভরদ্বাজ 


বাংলার মাটির গন্ধ 'আসম্টা গড়া__ভাটফুল 
দবোপাটি, বকুল 
এখনো আশ্চর্য ফোটে তোমার উদ্যানে | 
অজয়ের ঢেউগ্ডলি আজে তারা বাউলে কীর্তনে 
তোমার নিপুশ হাতে রূপময়, তুলসী যঞ্চের : 
শেষ দীপাবলী তুমি, ভাসিয়ে দিতেছ আজো লক্ষ উজানে । 
গ্রাম-বাংল! বেচে আছে এখনে! তোমার উচ্চারণে । 
ভীক্ু বাংলার দীপ অপরূপ জ্যোতির্ময় হয়, 
লক্ষ নিয্ননেব নীচে বাংলার স্থিরতম হৃদয়ের কথা, 
ন্নিপ্ধতম ছবিগুলে এখনো তোমার হাতে মুগ্ধ সজীবত! 
ফিরে পায়; অজয়ের তীরে তীরে বূপমগ্র রাজিদিন 
এখানে! বিস্ময় | 
আমর! হারিয়ে গেছি সময়ের শ্বভাবের হাতো। 
আমাদের চারিদিকে আজ এত শাঠ্য-হিংসা-ভঙ্্র-ব্যথা 
ষড়যন্ত, অস্থী মত্ততা 
আমাদের গ্রাস করছে, তুলে গেছি গ্রামীণ বাংলার 
চিরস্তনী শাস্ত আলো, শাস্তি, সরলতা-_এই শতাব্দীর ভয়্াৰহ রাতে | 
কেবল তোমার কাছে ফিরে এলে অতীত ছায়ার 
অবাক সংলাপগুলি শুনতে পাই £ আল্পনা, নিকানো উঠান, 
চাল ধোয়া! জিপ্ধ হাত, নদীর নিবিড় কলতান. 
মার কথা, মাকে হনে"পড়ে । 
কস্তাপাড় শাড়িটির লাল পাড় মায়ের পায়ের কাছে 
এসে পড়িয়াছে, 

নিটোল দুহাতে কলি, শান্ত শাখা, নেহ নত্র দু চোখে উবার 
ধ্যানমপ্ন অপাবুতি, 'ফুল্লকুস্থমিত ক্রমদল-শোভিত,' প্রান্তরে 
“পুলকিত ঘামিনীর” শুভ্র. জ্যোৎগা” স্বপ্ন হছ্বে আছে! 
আমশ! থে মায়ের মুখ কতকাল দেখি না এখানে, 
ভ'ম-নিধাসিত হয়ে আমরা আজ অন্ত এক ককুশ শ্মশানে 
শৃন্তত নর দমপিত £ তবুও এখনে! তৃ্ি 

চাবরণের মতে 1 এক বরধিয়। বে 
বুষ্কের কৃষিরে মাখ! স্থতিমী দ্বপ্নগুলি আমাদের বুকের ভিতরে 


১৩৯ 


তুলে ধরছ কত যত্বে ; প্রত্যহের জবে 

তবু যদি একবারও মাকে মনে পড়ে । 

খঞ্জনী বাজাও তুমি, একতারা তুলে নাও বুকে, 
স্বৃতির শাস্তিজল বিপর্যস্ত আমাদের ক্লাস্ত চোখে মুখে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাও, মৃত্যুর ওপারে থেকে তুমি 
বাজ।ও নতুন করে এ প্রাণের নিহত ঝুমঝুমি | 
বিদীর্ণ প্রান্তর জুড়ে ঝরে যাক অস্তিম মৌন্থ্মী 
দক্ষিণ সমুদ্রের থেকে 

'ামান্দের অসহায় অন্বন্তির অসহা বিবেকে । 


আরণে 
পুষ্প দেবী 


বেদে বেদাস্ত ঘেটেছি জীবনভরে, 

শান্ধের কথা গেথেছি কাব্যফুলে, 
অমর আত্মা ম্বত্যু যে তার নাই-_ 

এই কথ! আজ বারে বারে যাই ভুলে । 
ছনয়ন ভরে উলি উঠেছে বারি 

বক্ষের মাঝে শুন্যতা অনুভব, 
হারানো মুখটি পড়ে বারে বারে মনে-_- 

| যা কিছু পূর্ণ আজকে শূন্ত সব। 

কতদ্দিনকার কত কথা মনে পড়ে 

হৃদয় ভর যে শত স্ৃতি সম্ভার, 
বলিবার নয় অকথিত এই ব্যথা 

পপ মনের মাঝেতে কি যে তার হাহাকার- 

নিয়তির খেলা অমোঘ বিধান এ যে 

প্রতি ঘরে ঘরে এই ছারানোর ৰিধি, 
তবু মনে হয় এ যেন কঠিন বেশি 

হারাই যখন আপনার জন নিধি । 
্য়াল শ্রহরি নিয়েছেন কোলে তুলে-_ 

এই ভেবে মনে সাত্বনা নাহি পাই 3 
বু বারে বারে সেই মুখখানি ভাসে 

মনে পড়ে যায় এই ছিল এই নাই। 


ফুলদানিতে সাজানে। রজনীগদ্ধার গুচ্ছ 
জিপসি ঘর ক্রিসেনঘিমমে 
এখানে এটাই মানায় । 
বিদ্ধ কুমুদ ফুল-_ 

সে ফুটে ওঠে সুধাক্ষর! চন্দ্রালোক তলে 
চার্দের আলোর স্পর্শে দল মেলে 

টাদ্দ ডুবে গেলে মুদে আসে চোখ 
ফুলদানিতে মোটেই মানায় না তাকে 
নিওনের আলোতেও নয় । 

পল্লীর টলটলে নীল জলে ভব! 

গভীর দীঘিতেই 

কুমুদ ফুলের সুন্দর বিকাশ । 


কবি কুমুদরঞ্ন--সার্থকনাম!। কবি 
এখানে সহরের অশাস্ত আবর্তে 
মোটেই মানায় না তাকে 

পল্লী গ্রকতিব নিগ্ধ পরিবেশে 
“ভাঙ্গনধরা! অজয় নদের বাকে' 
মেঠোপথ আর ধানক্ষেতে 'ভরা . 
ছোট গায়ের শাস্ত ঘরটিতেই 
তার দ্ষিপ্ধ এবং গৌরবময় প্রকাশ । 
তাই-_ 

দাহিত্যতীর্থের হাত্রী 

করি কুমুদরঞ্জন--সহুরের কৰি নয় 
প্লীর কবি ॥ 


শদ্েয় কুমুদরঞ্জন 
নগেন্দ্কুমার মিত্রমজুমদার 


মানুষ বাঁচে কিম্বা মার! যায় তার 
ক্রিয়! কার্ধ মকল কর্ম ধারায় 

অমরত। অজ্জন করে তার 

খ্যাতি দিয়ে । 

নামে ও খ্যাতিতে প্রখ্যাত কৰি 
সশ্রদ্ধ কুমুদ রন মল্লিক 
/রেখে গেলেন তাঁর স্মরণীয় স্থিতি 
বাংল! সাহিত্য ক্ষেত্রের কাব্যজগতে 
সুদীর্ঘ অশ্রিতিবর্ধ ধরে 

মূল্যবান রচনায় । 

আদশময় সৌন্দর্যের মনমুগ্ধ-অভিব্যক্তি 
উদ্ভাষিত লালিত্যময় 

সারগর্ভ বোধোদগের 

রুচি-স্বাদ বর্ণনা-ভঙ্গিয় কাকুকলায় 
গ্রামীণ প্রাণবন্ত বিষয় গ্রতিপাচ্যের 
প্রক্কতি-জগৎ 

প্রভাবিত করে যাহ] বৃহত্তর জনগণকে । 
শিক্ষায়তনের উন্নতি কল্পে 

সামগ্রিক জীবনের পরিপূর্ণতায় 
যাহার এই স্ুদীর্ঘ-কাল ধরিয়া 

যথাযথ প্রয়োজন ছিল 

সময় ও অভাবের তাগিদ পূরণে । 
সিগ্কতা সৌন্দর্যবোধ উজ্জল পবিভ্রতা 
সহজাত সরল বর্ণনায় 

মনোমত শব্ব-চয়নে 

স্বকীয় নিষ্ঠা-সত্বায় 

মানব ও প্ররতির মহানত্বের সহিত 
আদর্শগত ভাবধারায় ফুটিয়ে তোলায় । 
তিনি আর এই ইহজগতে নাই 

কিন্তু তার এই খ্যাতিবিশিষ্ট রচনাগুলি 
তার সেই কুমু নামটির 
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পল্ষের প্রতীক সাদৃশ্ের স্তায় 
প্রক্ষুটমান পল্প পাপড়ি দলের 
প্রভূত সৌন্দর্যের মতে! 

স্মরণীয় স্থতি রেখে যাবে 

সকল জা।তর হৃদয়মন্দিরে 
যতদিন থাকৃবে ভার রচনা অস্তিত্থ 


কুমুদ্বরঞ্জন মল্লিক স্মরণে 


দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ 


তুমি নিজেই একটি নিটোল কবিতা-_ 
অনুভুতির জগতে কম্পমান 

আনন্দে উদ্বেলিত, বেদনায় শান 

সৌন্দর্ষে অভিভূত, আশায় উদ্ভাসিত 
একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কবিতা । 

যুগের জীবন-যন্ত্রণার বিদীর্ণ হাহাকার নেই 
সে সরস সজীব কবিতায় । 

নীলকগ্ঠের মতে। পান করেছ জীবনের বিষ 
এবং মুঠো মুঠো ছড়িয়েছ প্রাণের অমৃত । 
সে অম্বত সপ্তরীবিত করলো আমাদের 

সে অম্বত পান করবে গৌড়জন নিরবধি কালে । 


লোকশ্রুতি, গ্রকি-প্রিয় তুমি 

প্রকৃতি তাই ধরা দিলো৷ অনাবৃত রূপে 
তোমার কবিতার স্তরে স্তরে । 

আসলে উল্টোটাই সত্য-_ 

প্রকতিই ভালোবাসতে। তোমাকে 

কনিষ্ঠ সম্তানের মতো, 

মাতৃন্তন্ত দিয়ে লালন করেছে 

এবং তোমার লেখনী দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছে 
বিচিত্র রূপে । 

নদ-নদী বিধৌত শ্তামল প্রকৃতি 

ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলানো ফূপসী বাংলা 
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পাখির কলগান গুক্রিত আবণাক পরিবেশ, 

লাক্ষল-কীধে চাষী, নোলক-পরা চাষী বৌ 

আছুল গায়ে নেংটো ছেলে, বাখালের প্রাণ মাতানো বাশি 
আবাঢের ধাবান্ান, ব্সম্তের মুঞ্জবিত তকরু-_ 

তভোমাব চেতনার জগতে এনেছে নবহতির প্রেরণা 
তাইতো তুমি কবি-__অবক্ষয়ী যুগ-বিজয়ী চিপকাঙ্গের কৰি ! 


- -হ্বদেশাত্মার বাণীমৃতি তুমি-_ 
ক্বদেশের গৌরব স্মরণে শিশুর মত্তে। উচ্ছল 
বর্তমানের অবক্ষয় বেদনায় স্ান 
ভবিষ্যৎ উজ্জীবন স্বপ্পে ধ্যানতন্ময় । 


আধুনিকের চোখে সেকেলে__ রোমান্টিক তুষি । 
নিত্যকালের মাটি আর মাহষের কথা 

তোমার কাব্যবীণায় ঝন্কৃত-_- 

সেকেলে হয়েও তৃণ্ম চিরকালের । 

গভীবু আনন্দ বেদনায় মেশানো! 

নানা রঙে বঞ্কিত তোমার কবিতা 

সে কবিত। রোমান্টিক ?--€হাকি খোমান্টিক 
তবু সে তো কবিতা 


কুযুধরঞ্জন স্মরণে 

অশোক হাজদার 
ঘে যত ষাটির কাছাকাছি মা-টি তার ততো! কপাদ্াত্রী, 
উৎসে যাবু শ্রন্ধা অবিচল মোহান[র সে-ই তো বিধাত্ব। 
এ বিশ্বাস জীবন ও কাব্যে সত্য বলে আজীবন চিনতে, 
প্রকৃতির উপচার তাই কুম্মিত কবিতার বুৃস্তে ৷ 
নদীর ভাঙলে গেছে ভিটে বান-ভাসি তবু তার তীর তে? 
আশ্চর্য, প্রসন্ন প্রাণে চেতনার শাশ্বত তীর্থ । 


অনলন কাব্যসাধনাক্ম ভক্তি প্রেম স্েহে চিরম্ন 
পিদ্ধকাম মা? লেখনীর কৃতি তাই অঙ্টায় লয়। 


গ্রামের নদী কুমূঘরগ্ীন স্মরণে 
রমেজ্্রনাথ মল্লিক 


দিগস্ত' বিস্তৃত নয় অজানার সমুদ্র বেলায়_ 
আপন গ্রামের পাশে ধীরে ধীরে বহতা নদীতে 
প্রাণের পুশ্পিত রাগ অনুভূতি অনুরাগ 
চেতনায় পান্নাজ্জল! হাজারো যে মানিক ধারায়-_ 
আনন্দ বেদন। গানে নিবেদিত মঙ্গলা বেদীতে । 


রামায়ণ-ভারতের পালাগানে মুখরিত গ্রাম, 
ৰাউলের একতারা গৈরিক মাটির বুকে শোনা । 
শিশ্ুমনে কথাক'লি ছন্দিত ছড়ার কলি 
কবির চৈতন্যে আনে জন্মের উজানি বা কোগ্রাম, 
মন ভরা! প্রকুত্তির আলোঝরা ছবি যেন বোনা । 


অজ বধিত তার গ্রসাদী ফুলের আনীব|দ 
জনে জনে নিধিচার নিবিকার কল্যাণ কামনা । 
প্রাচীন এতিহমানে-_- মাঙ্গলিক অভিজ্ঞানে 
আরতি প্রদীপ হয়ে মহতী শুভার্থ নিধিবাদ-- 
ক্ষতিহীন জ্যোতিমান হুচিস্তার রাজত্বে বাসন! 


এমন ধ্যানীর মৃতি বাণীর দেউলে ছিল জানি_ 
সাহিত্যের তীর্ঘপথে শী্ভাগে অগ্রবর্তী প্রাণ, 
সাফল্য পূর্বাহ্নে যিনি স্থির করে দিতেছেনই, 
অজানা কাজের মধ্যে উপস্থিতি দেখি জাশীর্বাণী 
সে কোন কালের চোখে হারাবে কি দীপ্ত অনির্ব 


দুরের চিন্তায় নয় কাছের ছোটর বুকে দেখা . 
বৃহতের মহতের ভূমার দিগন্তটুকু যেন-- 

আপন বিন্দুর বুকে সিল্ধুর খাদ সে নখে 
মুখে হাসি ভান্বতীর আজে! চোখে একে যায় রেখা, , 
সীমিত আপাত দু'টি অসীম ভূগোলে ভরা জানে । 
পুরোনো প্রদাদদী ফুলে নতুন প্রেরণা দেবে যদি 

তাই নিয়ে কথাটুকু গোপন কর্ষের শোতে ডুবে, 
আনন্দ বেলা যত আহক বাধার মতো--- 
তার বুকে ঢেউ তুলে এ'কেবেকে যাবে ছোট নী; 
ধার! আোতে ভবে হিয়ে প্রেরণার অজান। অরপে। 


১৩ 


কুনরের প্রাণধারা অজয়ের গেরিকের ধারে 
আপন কৃলের থেকে অকৃলে গৌরব অভিধায়__ 
নতুন জীবন ছন্দ সাধনায় শিবানন্দ, 
প্রস্ফুটিত পদ্ধে যেন হৃদয়ের কোরক আধারে 
জ্যোতিরোক ত্বরচিত সহজিয়! দূর অসীমায়। 


আধুনিক বিজ্ঞানের দৌলতে জটিল কত যাত্রা 
জীবন যন্ত্রের মতো! পৌোষাকী রেয়োঁজে সব ভরা 
তুম্‌ তানা নানা শুধু কথার কাকলি ধুধু 
মধুটুকু রূপে নয় রোপা মুদ্রা স্থিত পূর্ণমাত্রা_ 
তার বেশি কিছু নেই-_শুধু দৈবী বুঝি প্রাণহর]। 


এ রাজো অক্লান পুষ্প কতদিন প্রস্ফুটিত আর ! 
অবিশ্বাসী বিষ বাস্ুদূরে রেখে বোঝে বিশ্বময়-__ 
মধুর বাতা মধু, স্দূর আকাশ মধু, 
গভীর গহন বাজ্যে হারানে। প্রাস্তরে মন যার-_ 
বিশ্বাসের অমলত! দেহাতীত একাস্ত নির্ভয়। 


অহেতুকী 

ছোট ফুল, ছোট পাতা, ছোট ছোট গ্রাম, 
শীর্ণ নদী আর শীণ গ্রামের মাঁন্ষ-_ 
বাংলার মায়াবী মন প্রেমের বৈরাগী 
এক্তার। হরে সরে গ্রামের ফাস 
উড়িয়ে গিয়েছে দেখি কোন দূর কালে, 
কূর্ধ যবে দীপ্চ ছিল প্রখর আলোকে ; 
আমি সে আলোর দ্বীপে বসতি পেয়েছি 
তবু তার পথে পথে পথিক গোলোকে । 


জেনেছি আনন্দ মনে নিহিত সদাই : 
নিজের প্রশাস্ত চিন্তা গভীর গহনে, 
তাঁর থেকে প্রাণশিল্পী প্রতিমা-গ্রকাশে 
অজন্স প্রেরণাস্থত্ম মনের গঠনে । 


আসে যা! আহক €প্রমে ক্ষতি নেই কিছু, 
যাবার ঘা গেলেও, কালে-_আসে পিছু পিছু। 


১৩৮ 


কুযুদ্ধরঞ্জন 
শাস্তশীজ দাশ 


দীর্ঘদিন ধরে তুমি দিয়ে গেছ কত না আলোক, 
সে'আলোক জিদ্ধ দীপ্ত চোখ ঝলসানে ছ্যুতি নয় 3 
কী আরাম সে আলোকে-_ন্সিপ্কতায় তৃপ্ত মন প্রাণ) 
সে প্রদীপ নিভে গেছে, কোনদিন আর জ্বলবে না। 
যা দেখেছ চারিধারে সমদৃষ্টি সবাকার পরে, । 

সে দৃষ্টি প্রেমের দৃষ্টি, কারো পরে হওনি বিমুখ 3 
প্রসন্ন অস্তর নিয়ে গড়েছিলে আনন্দ নিলয়-_ 

মানুষ প্ররুতি অষ্টা-_সমপুজ্য তোমার মন্দিরে | 


কবিতা! বিলাপ নয়, সহজিয়া সাধন! তোমার ; 

সেই সাধনায় তুমি সিদ্ধকাম £ শাশ্বত সম্পদ 

রেখে গেছ, আলো! তার দেবে নিত্য দেশের মানুষে 
বঙ্গ তারতীর কগ্ে চির দীপ্ত তোমীর মালিক! । 
তোমার কবিতাকুঞ্জে নিত্য ভক্তজনের উতৎ্সব-_ 
মিপ্ধ শাস্ত সে-মন্দির, পরিপূর্ণ চিত্তের আরাম। 


কুযুদরপ্জন 
জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় 


যখন অজয় নদ দেখিনিকো! তখনে! কেমন 

তোমার কবিতা পড়ে অজয়ের অফ্কুরস্ত প্রাণ 

মনে হত কি ভীষণ চেন! চেনা, সমস্ত জীবন 

তোমীর মতন পারি শুনে যেতে জীবনের গান 

অজয়ের তীরে বসে । জেলে, মাঝি, কিশান, গোয়ালা, 
তাদের একাত্ম হয়ে, বাংলার শ্তামল মাঁটিতে। 


সে কথা, বলছি শুধু থেকে গেছে হয়নিকো৷ ঢাল। 
সে মাটিতে আমাদের প্রাণম্পর্শ। তোমার সঙ্গীতে 
আমাদের সকলের এ মাটিকে তালে! না বাসার 
প্রায়শ্চিত্ত করে গেছ, তুমি একা প্রাচুধে প্রাণের 
জীবনকে ভালোবেসে, ছন্দে গেধে ধ্পদী আশার । 
তুমি বুঝি শেষ শিখ! ভালোবেসে আত্মদানের | 


১৩৩) 


কুঘুদ স্মৃতি 
হরপ্রলাদ মিত্র 


আমার সকল ভালো-লাগার হলুদ চাদে 

মনের মধ্যে মন জানে কেউ কাদেই কাদে । 
অথচ তার চোখ মোছাবার কুমালও নেই, 
ছু'হাঁত জোড়া পুটলিতে আর সাঁত-মোড়কে । 


রণ পা আমার বিশ্বময়ীর অনুগ্রহ, 
পাঁকাচুলের মধ্যে তবু কী সন্দেহ! 
কার্ধ-কারণ পাপ-পুণ্যের কর্মফলের 
এই চেতনা শরীর নাসক অন্ধ ঘরের । 


বেঁচে-থাঁকাঁর তাৎ্পর্ষের ভাবন। কেবল 

কালী নদীর ঢেউয়ের মতন, ঢেউগ্নের মতন । 
সে তো তোমার “উজ্জানি' নয়, “তুনীর'ও নয়, 
তোমার “স্বণ সন্ধ্যা কি আর আমার হবে? 


ফুলের নামে লেখা তোমার কাব্য ধাব৷ 
শত্দলে'র কিংবা বনমলিকা "ময় 

গন্ধ তোমার যে-চেতনার, তাঁরই দিকে 
আমারও মন অংশত: চায় ফিরে ফিরে । 


জনপথ 
গোরার্টাদ নন্দী 


গীক্ষের পথ নদ্দীর পথ 

সে ত তোমার আমার হাতধর। প্রেমের পথ 

ঝর! পাতার কার্পেটে ঢাকা 

কালের সঙ্গে পাল্ল! দিয়ে দৌড়ুতে গেলেই 

পায়ের ধুলো আকাশে উড়ে মেঘ হয়ে জমে 

দিন কতক বাদেই যৌবনের পায্কের দাগ 

প্রগতির আযাস্ফ্যাল্টে ঢাকা পড়ে যাবে 

তার পাথর কন্ক্রীটের ওপরে 

ভানতে থাকবে আমাদের তণ্ হৃদয়ের উষ্ণ নিশ্বাস 
তখনো পথের ধারের ধুলোবালি 


»৯৪০ 


কুমুদ্বরঞ্জন 
অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 


ওর বলে, তুি স্বল্প সীমাবদ্ধ শৃঙ্খলিত বৈচিজ্াবিহীন 
গগুগ্রামে গণ্ডি একে ঘোবে। ফেরে! দৃষ্টিভঙ্গি ভাবালু প্রাচীন, 
ঘরোয়া বিষয় কিছু কিম্বা কিছু পুনকুক্তি পুরাঁকাহিনীর 
কাব্যবস্ত মুষ্টিমেয়--তৃণঘঞ্চিত গ্রামাঞ্চল আর নদীনীর, 

নও তুমি আক্ষালিত আর্ত কষ্ট নাগরিক নান্তিকাজর্জর, 
ভবিষ্য নৈরাশ্থযবাদী আস্থাহীন নও তুমি ইঠ্টক প্রস্তর, 
তোমার সকাশে শুধু ছোটোখাটে। হুখছুঃখ গাহৃস্থা চেহারা 
কিছুই পাবার নেই কটিমাত্র ছন্দ আর চিত্রকল্প ছাড়] । 


আমি বলি, তুমি শরষ্টা সত্যদর্শী সর্বদর্শী সর্বগ্রাহী কবি, 
বিন্দুবোধে বিশ্ববোধ--ভাঙা-রে বাঁীও তুমি বিরাট বিপ্লবী । 
চক্ষের সম্মুথে যাহা! প্রতিভাত প্রত্যহের সরল মুকুরে 
অন্তরের অক্লান্ত বিস্ময়ে তাহা ভরে তোলো অনন্তের স্থরে। 
প্রজাপতি স্ত ক্লাপোকা বৃদ্ধ বট কিন্া তুচ্ছ রিক্ত কটি ঘাস 
তোমার নয়নস্পর্শে নবীন নবায়মান প্রাণের প্রকাশ। 

নও তিক্ত উদাসীন, পরিবেশে সমাসক্ত সমাজে জাগ্রত 

ঢেলে দাঁও অন্ুর্ণগ চতুর্দিকে অজয়ের প্রাবনের মত। 


তাই দেখি শ্রীমন গফুর ছিরু সিল্ভিয়! মজিদ আছে জেগে 

সবারে অমৃল্য করে সন্নিহিত সুনিবিড় আত্মীয় আবেগে । 

সে আবেগে মন্ত্র হয়ে ওঠে কাব্য- ধ্যান আর ধ্বনির ব্যঞুন', 
আত্রন্ষস্তত্ব সে এক সর্বব্যাপী জীবনের বিপুল বন্দন]। 

তোমার সকা'শে গিয়ে প্রশ্ন আর থাকে নাকোপাই কী, না পাই- 
সে-মন্ত্রের উচ্চারণে.বারে বারে আমরাও কবি হয়ে যাই ॥ 


অজয়ের কবি কুযুদ্রঞ্জন 
কৃষ্ণ ধর 


নদীর সঙ্ষে কবিতার এবং জীবনের উপমা আসে সহজেই | কুমুদরঞনের 
কথা মনে এলেই অপরিহার্ভাবে মনে পড়ে অজয়ের কথা । কুমুদ্বরঞ্জন ছিলেন 
অজয়ের কবি। শুধু আলংকারিক অর্থে নয়, অজয় নদ এই কবির জীবন 
ও স্বপ্রকে প্রকৃত অর্থেই স্ফুরিত করেছিল। কুমুধরঞ্জন কত বড় কৰি তার 
বিচার কর! আমার উদ্দেশ্ট নয়। তিনি কবিতাঁকেই জীবনের বিকাশ রূপে 
মেনেছিলেন। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিজন্বতার কবি। অন্য কারু গঙ্গে 
তুলনার কথা তাই মনে পড়ে না। সহজ সরলতার যে নিজন্বতা, কুমুদরগুনের 
কবিতায় ত! পাই। যেন একটি সছ্য ফেট1 শিউলির কথা উপমায় পাই 
তার কবি-ব্াক্তিত্বে। এই সরলতা এবং নিষ্পাপ শুভুত। কি একালে খুব 
সহজে মেলে? মেলে না বলেই পবিভ্রতীর উৎসে যাই কুমুদরঞ্জনে । 

কুমুদরগ্জনের জীবনাবপানে বাংলা কাব্জগতের একটি প্ষিপ্-মধুর স্থরের 
রেশ মিলিয়ে গেল। কুমু্দরঞ্চন ছিলেন এ যুগের প্রবীণতম কবিদের অগ্রণী 
পুরুষ । তীর কবিতার সঙ্গে বাংলাভাষী শিক্ষিত মানুষ প্রায় সকলেরই পরিচয় 
আছে। নগর জীবন থেকে দুরে পল্লী নিকেতনে বান করতেন এই কবি। 
নাগরিকত্বের মোহ কোনে! দিন তাকে আকর্ষণ করে নি। যে গ্রামবাংলা 
অনন্তকাল ধরে একাকী তার বিশাল প্রান্তরে, সবুজ শ্ামলিমায়, নদীর 
কলতানে মুখরিত হয়ে একাস্তে পড়ে আছে, কুমুদরঞ্জন ছিলেন তার প্রিয় 
সম্তান। গ্রামজীবনের প্রতি তার মমতা তার কবিতাকে দিয়েছিল এক 
অপরূপ চিন্ময় গীতলতা! যা! আমাদের গভীরভাবে আকর্ষণ করত। 

অজয় নদের তীরে ছিল তাঁর জন্মস্থান। মনে পড়ছে কয়েক বৎসর আগে 
বন্তায় গ্রাম প্লাবিত হয়ে গেলে সকলে যখন এই বুদ্ধ কবির নিরাপত্তার জন্য 
উদ্ধিগ্র, তখন তিনি বলেছিলেন এই গ্রীম ছেড়ে আমি কোথাও যাব ন1। 
গ্রামের মানুষের স্থখ-ছুঃখের মব্যথী এই কবির অন্তর ছিল সাধারণ মাস্ষের 
জন্য সমবেদনায় পূর্ণ । তাঁর কবিতা বাংলার সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ষা 
এবং আনন্দ-বেদনার এক কল্লোলিত অভিব্যক্তি । 

রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, কুমৃদরঞুনের কবিতা পড়লে বাংলার গ্রামের 
তুলসীমঞ্চ, সন্ধা প্রদীপ, মঙ্গলশঙ্খের কথা মনে পড়ে । জীবনের বহিরঙ্গ 
পরিবর্তনের কোনো ছাপ এই কবিকে স্পর্শ করতে পারে নি। কোনো 
দিন যদি বাংলাদেশের গ্রামপ্রকৃতি কোনো যাছুমন্ত্বলে পরিবতিত হয়ে যায় 
তখন কুমুদরঞ্চন মল্লিকের কবিতা পড়ে বাংলার গ্রামের নিখুঁত নিসর্গচিত্রের 
পরিচয় আবিষ্কার করতে পারবে উত্তরকালের পাঠক । 


১৪২ 


বৈষ্ণব ভাবাদর্শে উ্ধদ্ধ কবি কুমুদরঞ্চন তাঁর কবিতায় রাগাহুগ 
তক্তিপর্বের উজ্জল নিদর্শন রেখেগেছেন। তাঁর কবিতায় আধুনিককালের 
সংশয় বা জিজ্ঞাসা, অস্তদ্বন্ব কিংবা! হতাশা খুঁজতে গেলে হয়তো ভুল হুবে। 
কিন্ত যে কবিতা সহজ, সরল এবং ঈশ্বর ও প্রকৃতির প্রতি অনাবিল আঙ্গগত্যে 
প্রশ্নহীন তার আবেদনও এককালে এই দ্বিধা-সংশয়-দীর্ণ বাংলাদেশেই ছিল 
অপরিমেয়। কুমুদরঞ্চন সেই যুগের কবি। সে যুগ আজ অতিক্রান্ত। তাই 
আধুনিককালে হয়ত তার কবিতার পাঠনসংখ্যা ছিল পীমিত। কিন্তু বাংলা 
কবিতার সেই নিস্তরঙ্গ প্রশান্তির যুগে কুমুদরঞ্জনের কাঁব্যপ্রতিভা ছিল স্বীকৃত। 
তাঁর কাব্যগ্রন্থের নীমকরণেই এই কবিসত্তার স্বরূপটি নিশ্চিতভাবে ধরা পড়ে 
“উজানী” “একতারা” “বনমল্লিকা” “বনতুলমী” “রিজনীগন্ধা”__মনে হয় যেন এই 
শ্টামলিম বাংলাদেশে ছায়াশীল কোনে পথেই পরিক্রমা করছি কবির হাত ধরে। 
শিক্ষাত্রতী ছিলেন তিনি। শিক্ষা ও সাহিত্যসেবায় উৎসর্গাকৃত প্রাণ 
কুমুদরঞজন ছিলেন আদর্শ মান্ষ । আজীবন সাহিত্য সেবায় ব্রতী এই কবিকে 
কিন্ত রাঁজ্য সরকার বা সাহিত্য একাদেমী কেউই পুরস্কার দানে সম্মানিত 
করার কথ! ভাবেন নি। প্রচার বিমুখ নিরহঙ্কার এই কবি বাংলার পাঠক- 
সাধারণের কাছ থেকে জীবনভর যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা! পেয়েছিল তাকেই 
তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার রূপে মাথায় পেতে নিয়েছিলেন । 


কী প্রত্যাশা ছিল তাঁর আমাদের কাছে? 
হয়তো! কারো হববে ক্ষুধা 
আমার তরুর ফল, 
দ্িপ্ধ কারে! করবে দেহ 
অশ্রদীধির জল । 
ঝরা ফুলের গন্ধে ওরে 
হয়ত কেহ ম্মরবে মোরে, 
ভাবুক পথিক বলবে হেসে-_ 
লোকটা ছিল খাসা। 
খাসা তো বটেই, বাংলার গ্রামের মাটি, সোনালী ধান, টলটলে নদীর 
জলের মতোই নিষ্কলঙ্ক, এবং খাটি। কোথায় পাব তারে? 


স্বভাব-কবি কুযু্রঞ্জন 
রণজিৎকুমার মেন 


বর্ধমান জেলার কাঁটোয়। মহকুমায় মঙ্গলকোট থানার মধো কোগ্রাম, 
পুরো নীম _উজানি-কোগ্রাম। অজয় ন্দ ও কমর নদী এই গ্রামট্টিকে 
আলিঙ্গন করে যেন নিজেদের মিলন ঘোষণা করেছে। একদিকে বীরভূম 
জেলার নাম্র থানা, আর একদিকে বর্ঘমানেগ এই মঙ্গলকোট থানা । কো গ্রাম 
বা মঙ্গলকেটি থেকে শ্রীথণ্ডও বেশি দুরে নয়। শ্রীখগু-কোগ্রাম-নার,র জুড়ে 
রাঁঢ় বাংলার এই প্রাকৃতিক অঞ্চলে একদা বৈষ্ণব কাঁকোর ঝর্ণাধারার ভ্রিবেণী- 
সঙ্গম হয়েছিল। সেই কাবাধারাঁর উত্স ছিলেন শ্রথণ্ডের নরহরি সরকার, 
কোগ্রামের লোচন দাস ও নান্নরের চণ্ডীদাস। এই বৈষ্ণবভাবসিঞ্চিত 
অঞ্চলের শেষ কবি কুমুদরগ্ত”। বাংল! কাব্যের এই এঁতিহাঁসিক পরিবেশে 
তাঁর কাব্যপ্রতিভার আত্মবিকাঁশ একান্তই স্বাভাবিক ছিল । 
রবীন্দ্রাঙমারী কবি হয়েও কুমুদরঞ্জন তীর ব্যপ্তিচরিত্রে চিরকালই একক 

ও অদ্বিতীয় । তার কণ্ঠের তুলসী মালাটির মতে! তীর মনের চারদিকে বয়েছে 
বৈষ্ণব ভাঁবরসের একটি নিবিড় আস্বাদন । জগৎ ও জীবনকে তালোবেসে 
মানুষকে প্রসন্নতীর সঙ্গে গ্রহণ করেই তার কাব্াসাঁধনা। বাংলার জল-মাটি 
তার গোপীচন্দন, এর প্রতিটি গ্রাম তার কাছে মধুবুন্দাবন, প্রতিটি তরু কদম্ব- 
তমাল, প্রতিটি নদী ্ূর্ধাত্রজ1! কালিন্দী। কুমুদরঞ্নের কাব্য এক শাস্ত 
নম্তরঙ্গ 'লেগুন” | তার চারদিকে উত্তাল সমুদ্রের ক্রুদ্ধ গর্জন; তারই মধ্যে 
একটি সুচিরন্গিপ্ধ নীল জলের প্রসন্ন অবকাশ । শহর-ভীক কবি জীবনকে 
ভালৌবেসেছেন। সে জীবন কেতাবী বিদ্যা দিয়ে গড়া ড্রয়িং রুমের কৃত্রিম 
জীবন নয় । সে জীবন প্রত্যছের অযুত আকাক্ষার রসে আরক্তিম। তত্ব নয়, 
তর্ক নয়, সমস্তা। নয়-_শুধু একটি প্রাণ অপর প্রাণের সঙ্গাভিলাসী । 

শ্ন্দর আমি যাহা কিছু দেখি ভবে, 

মোর দৃষ্টির কষ লেগে আছে সবে। 

রয়েছে ধরায় সব সৌরভ কুঁড়ি, 

আমার বুকের প্রণয়ের কস্তরী। 

সকল মলিলে আমার অঙ্গবাস, 

সব সমীরণে আমারি যে নিশ্বাস । 

ঘন অনুভূতি দেয় মোরে সন্ধান__- 

সকল প্রাণেই রয়েছে আমার প্রাণ । 

তেমনি নিজের জগৎ সম্পর্কে কবির আত্মপ্রত্যয়_- 
ভুবন আমার অস্তৃতসিক্ত শুধু আনন্দ আলোকের, 
ক্কীর নবনীর অবনী সে মোর, আমার ধরণী বালকের । 
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সোনার নৃপুর গুঞ্নরে যেথা, বাঁজে রয়ে রয়ে বাশবী, 
সব দুখ মোর স্থুখ মনে হয়, সব ব্যথা যাই পাপরি 1... 
অন্তর বলেছেন__ 

“আনন্দ মোর কতই নিবিড়, কি বিপুল হর্ষ, 

আমি ও আমার প্রতি অনুটুকু এ ভারতবর্ষ । 

আমি গর1-কাশ, আমি অযোধা], পুরী ও বৃন্দাবন, 

আমি কামাখ্যা, আমি কাশ্ীর, সোমনাথপত্তন | 

আমি তো ক্ষুদ্র অতি-_ 

কিন্ত বিরাট ওই হিমাত্রি আমার গোত্রপতি ।, 

ভারতাত্মা ও ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে কবি এখানে একাত্ম । নিজের 

দেশকে, দেশের খাল-বিল, নদী-নালা ও বৃক্ষরাঁজিকে, এর মানব ও পক্ত- 
পাখিকে পাল-পর্ব ও প্রতিদিনের স্খ-ছুঃখকে তিনি অন্তর দিয়ে ভালো- 
বেমেছেন। ভালোবেসেছেন এর অতীতকে, বর্তমানকে, স্বপ্ন দেখেছেন এর 
উজ্জল আশাদীঞ্চ তবিস্যতের | __কুমুদবরঞ্জনের কবিহ্ৃদয়ের অন্তর্নিহিত প্রধান 
স্থরটি হল অমৃতসন্ধানী সাধকের দিব্যানুভৃতিজাত উচ্চকোটির ভাব। অথচ 
তারই ফাকে ফাকে এ৪ দেখা যায়, মানুষের অভাব ও বেদনা! তাঁকে 
একাগ্রভাবে স্পর্শ করে। দেশের দুংখ-দারিত্র্য তাঁর অন্তরকে অত্যন্ত পীড়া 
দেয়। আবার অতীত গৌরবকাহিনী, মাতৃভূমির বিবিধ বিগত মহিমায় তিনি 
গর্ববোধ করেন। তীর্ঘস্থানের মাহাত্মা তাকে মুগ্ধ করে। দেশের মাটির 
তুচ্ছতম তৃণ তরুলতাটিকে পর্যন্ত তিনি ভালো! না বেসে পারেন নি। মাহগষের 
মধ্যে নীচ জাত বলে তীর কাছে কেউ নেই। সর্বঙীবে সমদৃষ্টি এই কবির। 
তীর বন কবিতায় এর পরিচয় রয়েছে। এই ধরনের রচনাগ্ুলিরও 
প্রত্যেকটিতেই পাঁওয়া যায় তার শুচিশুত্র শান্ত হৃদয়ের একটি নিবিড় গভীর 
ভাগবতম্পর্শ। কবিতা লিখতে হবে বনে তিনি ঘেন প্রস্তত হয়ে লেখনী নিয়ে 
বসেন নি। কবির কলমের মুখে যেন আপনিই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে তার 
স্বতোতৎসারিত কাব্যধারার পাষাণ-গলানো৷ অজন্র প্রপাত। নে রচনা! হৃদয়রসে 
অভিষিক্ত । বর্ণাঢা ফুলের মতো স্থরভিন্থন্দর ও হ্ধমায়। অতি সহজ 
স্বাভাবিক তীর স্বচ্ছন্দ বিকাশ। তাবগোৌরবে সমুজ্জল তাঁর এই নব রচনার 
মধ্যে কোনও দুরূহ জীবনসমন্তা নেই। কষ্টকল্পিত প্রহেলিকার গোঁলকধা ধা 
নেই। মাঁথা ঘুরিয়ে দেওয়া হেয়ালীর সমাবেশ নেই। কুমুদ্রগ্রনের রচনা 
সোজ। পাঠকের মর্মে প্রবেশ করে-।-ত্ার একাধিক কাব্যগ্রন্থের যে কোনও 
একখানি হাতে নিয়ে পাতা! শপ্টালেই দেখা যাঁবে--শহজ ন'ব্শীল গতিতে বয়ে 
চলেছে তীর ছন্দ উজ্জল কল্পনার মন্দািনী ধারা নানা ভাবের বিচিত্র লহরী 
তুলে। ছুই ভীবের জনমনতট ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় সেই রচনা প্রবাহ পরমগ্রীতির 
প্রাপদ পরশ দিয়ে। গ্রীমের কবি তিনি। গ্রাম্য বধূর সাজেই তার কাব্য- 
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লক্ষমীকে এনে হাজির করেছেন শহুরে রসিক সমাজের উচুতলার বালাখানায়। 
তিনি কৃপমণ্ক নন। তার দৃষ্টি গ্রামের বাইরেও অসঙ্থোচে অর্বন্র প্রসারিত। 
অযোগাতা অনভিজ্ঞতা বা অক্ষমতার কোনো কৃষ্ঠা নেই, দ্বিধাসঙ্কুল জড়তা 
নেই, আত্মপ্রত্যয়ে অকুতোভয় ভার লেখনী । ধাহাছুবী দেখাবার অশোভন 
প্রয়ান নেই কোথাও । নৃতনত্বের মোহ »টির লোত নেই, পাণ্ডতিত্য প্রকাশের 
নিসজ্জ অহমিকা নেই তার রচনায় | ছন্দের নুপুরে উচ্দকিত তার দিব্ভাবের 
সমারোহ। প্রকাশভঙ্গির মাধুর্ধে মধুময় তীএ কাবা । তীর রচনায় সরল এশ্বর্ 
যেন সহজাত কবচকুগ্ুলের মতো! তার কাঁব্যকে অলন্থত করে রেখেছে । তার 
উপাশ্ত দেবীর কণ্ঠে দোলে অনাদরে ফোঁটা! আকন্দ-কৃন্ুমের বনমালা, কবন্ীচ্ছে 
বিজড়িত মাটি থেকে কুড়িয়ে আন! শিউপি ফুলের খেণী-বন্ধন। কদন্বকেশব- 
কীর্ণ তার আবাধ্যার পূজা প্রাঙ্গণ । 

'প্রতি পদার্থে অপার্ধিবের রহিয়াছে পরিবেশ, 

অচিত্পীয় সম্ভাবনার হেরি নিতি উন্মেষ । 

প্রকাশ করিতে চাই__ 

অফুরস্তকে ফুরাঁয়ে বলার লাধ্য আমার নাই ।' 

একালের মানসিকতা যখন কুমুদরঞ্চনকে প্রাচীন বলে পরিহার করতে 
উদ্যত, তখন রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথ! বিশেষভাবে ম্মর্তব্য ।--“আমাদের 
দেশের হাল-আমলের কাব্য, যাকে আমরা আধুনিক বলছি, যদ্দি দেখি তার 
দেহরূপটাই অন্য দ্েহব্পের প্রতিকৃতি, তা হলে তাকে সাহিত্যিক জীবসমাজে 
নেব কি করে। যে কবিদের কাব্যবূপ অভিব্যক্তির প্রাণিক নিয়ম পথে 
চলেছে, তাদের রচনার স্বভাব আধুনিকও হতে পারে, সনাতনীও হতে পারে, 
অথবা উভয়ই হতে পারে, কিন্তু তার চোরাট1 হবে তীার্দেরই, সে কখনোই 
এলিয়টের বা অডেনের বা এজর! পাউগ্ডের ছাচে ঢালাই করা হতে পরে না। 
যেকবির কবিত্ব পরের চেহার! ধার করে বেড়ায়, সত্যকার আধুনিক হওয়া 
কি তার কর্ম।'--কুমুদরঞঙন আধুনিকও নন, সনাতনীও নন। তিনি স্বধর্ে 
প্রতিষ্ঠিত কবি। ূ 

গ্রামোফোন রেকর্ডে তার যে গানটি একদা বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল, তা 
হচ্ছে "ওরে মাঝি, তরী হেথা বাধবো না কো আজকে সাঝে। গেয়েছিলেন 
প্রথমে ইন্দুবালা, পরে তরুণ বন্দ্যোপাধায়। রেকর্ডে কুমুদরঞ্জনের গানের 
উদ্যোক্তা ছিলেন কাজি নজরুল ইসলাম। ২৮-১*-৩৭ তারিখে তিনি 
কুমূদরঞ্জনকে এক পত্রে লেখেন £ “*"'আপনার “অধরে নেমেছে মৃত্যু-কা'লিমা।, 
নীর্ক গানটির কথাগুলি ও তার সাথে অন্ত একটি গান (যা ওর জোড়া হতে 
পারে ) যদি অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দেন, তা! হলে বিশেষ বাধিত হবো! । শ্রীমতী 
ইন্দুবাল! এঁ গান ছুটি গাইতে চান। আপনার প্রেরিত গান ছুটি পেলেই রেকর্ড 
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করা হবে ।"""” নজরুল-উল্লেখিত গানটির জুড়ি গাঁন “তরী হেথা বাধবে৷ নাকো! 
আজকে সীঁঝে' ছাড়া আর কোন্‌ গাঁন উপযুক্ত হতে পারতে1? 

কুমুদরঙন সম্পর্কে যে কথাগুলি এতক্ষণ উল্লেখ কর। হুল, সে সম্পর্কে 
বাংল! সাহিত্যে ধারা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তাঁর৷ হচ্ছেন নরেন্দ্র দেব, 
বিনয় ঘোষ, নন্দগোপাঁল সেনগুপ্ত, কাজী আবল ওদুদ, ভঃ শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, কবিশেখর কালিদাস রায়, অজিত দত্ত, 
ডঃ রখীন্দ্রনাথ রায়, ডঃ উম! দেবী, ডঃ অসিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ । 
আমার নিজের অনুভূতিকে তাদের কথার সঙ্গে মাত্র গেঁথে প্রেবার অবকাশ 
পেয়েছি । অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং কাল ও কালান্তর ধার দাঁশ'নক 
সত্তার মধ্যে একই গতিতে প্রবাহিত, সেই কবি-দার্শনিক কুমুদরঞ্জনকে বুঝতে 
হলে বুঝতে হয় তার অনুপম স্ষ্টির এই পংক্তিটি-_ 


“**নকল শব্ধ ভাষা ও কাকলি, সব সুর সব গীতি 
আমার জিহব1 কঠতালুর বছিতেছে পরিচিতি । 
স্থরের নীড় যে কোন্‌ নীড়ে ডাকে, ভাবিয়া! পাই না সীমা, 
বিস্বত প্রিয় কতই ক দিল ওতে মাধুরিমা । 
ভালে! লাগা মব বর্ণে গন্ধে, ভালে! লাগ! সব গানে 
জন্াস্তর সৌহার্দ্যের অভিজ্ঞান ঘে আনে। 
পাইনি অমর বর, 
যুগের যুগের প্রেম শুধু মৌরে করেছে জাতিস্মর |” 


আমার ছোটবেলায় বাড়িতে যেসব সাময়িকপত্র আসতে দেখতাম, তার 
মধ্যে অন্যতম ছিল “ভারতবর্ষ । ভারতবধেই প্রথম আমি কুমুদরঞ্জনের কবিতা! 
নিয়মিত পড়ার সুযোগ পাই । তখন তার নামের সঙ্গে “বি-এ" ভিগ্রীটির উল্লেখ 
থাকতো । তখন থেকেই কুমুদরঞ্চনের কবিতার সহজাত ও খাঁটি বাঙালীত্ব 
আমার মনের মধ্যে কেমন যেন এক অত্ভুত সাড়া জাগাতো৷। বড় হয়ে দেখেছি 
--কত কবিকে নিয়ে কত হৈ-চৈ, কিন্তু কুমুদরঞ্জনকে নিয়ে কোথাও কোনে 
আলোচনা] নেই। অর্থাৎ_-আলো, বাতাস আর জলের মতো! তার কবিতা 
বাঙালীর জীবনে এমন গুতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল যে, তা নিয়ে কারুর 
পক্ষে আলোচনার অবকাশ ছিল না 


তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯৪৩ সালের গোড়ায় । আমি তখন 
“বঙ্গ মাসিকপজ্জের সম্পাদনার দাকিত্ব নিয়ে কবিত। চেয়ে কুমুদবরঞ্জনকে চিঠি 
লিখি ভার কোগ্রামের ঠিকানায় । সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবিতা পাঠিয়ে দেন। 
পত্রে প্রথম দিন থেকেই তিনি এমনভাবে কুশল কামনা করে আশীর্বাদ জানাতেন 
--যেন কত দীর্ঘকাল ধরে তিনি আমাকে চেনেন । এ এক অস্ভূত আত্মীয়তা- 
বোধ। তাই তীর চিঠি পাবার জন্তে আমি নিয়ত উন্মুখ হয়ে থাকতাম। 
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একবার তার কবিতার অপর পৃষ্ঠায় একটি অসম্পূর্ণ কবিতার তিনটি লাইন 

পাওয়া গেল-_ 
“আমায় তুমি করে৷ খাটি। 
সাঁপ করো তো সাঁপই করো, 
নেউল করো, সাপকে কাটি ।” 

পড়ে-আমার এত ভালো লাগলো যে কবিতাটি সম্পূর্ণ করে লিখে 
পাঠাবার জন্যে লাইন তিনটি উদ্ধৃত করে কুমুদরঞ্জনকে চিঠি দিলাম। সপ্তাহ 
থানেকও কাটলে! না, ভিনি কবিতাঁটি সম্পূর্ণ করে পাঠালেন, নাম দিলেন-_- 
"খাটি । লিখে জানালেন-***কখন্‌ জানি না লিখতে শুরু করেছিলাম, 
তার পর ভুলে তাঁর পরের পৃষ্ঠাতেই তোঁমাঁর জন্যে কবিতা কপি করে পাঠাই। 
“খাটি” কবিতাটি তৌম।র জন্যেই লেখা হলো! 1, 

কবিতাটি আমি আজও আবৃত্তি করি--যেমন করে মনে মনে গুনগুন করি 
রবীন্দ্রনঙ্গীত-__“আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনই লীলা তব।” খখাঁটিঃ 
কবিতাটি শেষ কবে পাঠিয়ে কুমুদরঞ্জনও সেদিন আমাকে অশেষ করেছিলেন । 

তীর সঙ্গে দিনে দিনে আমার সম্পর্ক ক্রমেই নিবিড় হয়ে উঠতে লাগলে! । 
তার এই নিবিড়তায় দীর্ঘ ত্রিশ বছর আমি আচ্ছন্ন ছিপাম। ছেদ পড়লো-_- 
যখন ইহুলোৌকের জীর্ণবাঁস ত্যাগ করে চলে গেলেন । দীর্ঘ বারো বছর আমি 
বঙ্গশ্র। সম্পাদনা! করি। এই বারো বছরে আমি কুমুদরঞ্জনের প্রায় একশো 
কবিতা প্রকাঁশ করার স্ৃযোগ পাই । এই স্থযোগ দিয়ে তিনি আমাকে ধন্য 
করেছিলেন । 

কলকাতার সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ ছিল না। দেঁবীমৃত্তিপ্রতিষ্িত 
কোগ্রামের নিজ গৃহই ছিল তার স্বর্গরাজ্য । তবু সভা-সমিতি বা যাতায়াতের 
চৃত্রে কচিৎ কখনও তাঁকে কলকাতা ছুঁয়ে যেতে হতো । এই অবকাশে আমি 
কয়েকবারই তার সঙ্গে কথা বলে মন ভরে নেবার স্থযোগ পাই। প্রতিবারই 
তিনি “ভাই” বলে বুকে আকর্ষণ করেছেন। এমন স্সেহময় কবি এ যুগে বিরল। 
প্রাক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্বে তার জ্ষ্ঠপুত্র জ্যোতসানাথ যখন রাজবাড়ি কোটের 
মৃন্সেফ, তখন আমার পিতৃদ্দেব শশিভৃষণও রাজবাড়িতেই ছিলেন । জ্যোত্প্সা- 
নাথের কাছে গি্সে তিনি আমার পিতৃদেবকে দর্শন দ্বেন। তারা উভয়েই 
প্রধান শিক্ষক হিসেবে জীবন শুরু করেন এবং উভয়েই ভক্তি- জগতের মানুষ 
হওয়ায় আমার পিতৃদেবের অঙ্গে কুমুদরগনের পরিচয় নিবিড় হতে কয়েক ঘণ্টা 
মাজও সময় লাগে নি। বহু জন্ম-জন্মাস্তরের আত্মীয়তা না থাকলে বুঝি এমনি 
করে মুহূর্তকালের মধ্যে এমন নিবিড় আত্মীয় হয়ে ওঠা ঘায় না। 

অনেক বৈষ্বের সঙ্গে আমার নানাভাবে যোগাযোগ ঘটেছে। কিন্ত 
কুমুদরঞ্জনের মতো! এমন পরম বৈষ্ণব আমি কদাচ দেখেছি । বৈষ্ণব বলেই 
জীবনে তার সহজত! এত স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। সহজেই তিনি বলতে পেরেছিলেন__ 


১৪৮ 


ধনী মানীর আদর পেতে করি নাকো! প্রাণাস্ত) 
সহজিয়া সহজ খুঁজি সহজে পাই আনন্দ ।"** 
তার ন্েহের জগতে কখনও আত্মীয়-অনাত্বীয় ভেদ ছিল না। মুহুর্তের 
পরিচয়ে সকলেই আত্মীয় হয়ে যেতে! । চিরকাল তিনি গ্রামবাসী ছিলেন 
বলে একালের অনেকে তাকে পল্লীকবি বলে থাকে । কিন্তু পল্লীগ্রাযে বান 
করে পলীময়তায় মন আন্লীষ্ট হলেই কি কবি পল্লীকবিবূপে মাত্র আখ্যাস্ষিত হয়ে 
ওঠেন? আমার ধারণ] তা নয় । কবি যেখানেই বাপ করুন না কেন, 
কেনো! বিশেষ গগ্ডির মধো তিনি কোনোদনহ সীমাবদ্ধ থাকেন না। গণ্ডি 
পেরিয়ে তিনি সমস্ত দেশ-কাঁলে ছড়িয়ে পড়েন। যে পলীসভাতাঁর সঙ্গে 
ভারতীয় সংস্কৃতির আস্তর-যৌগ, শহরবাসী কবিদের রচনাদ্দ সেই পল্লী গ্রধানতই 
থাকে উপেক্ষিত। সেই উপেক্ষার প্রায়শ্চিন্ত ঘটেছে কুমুদরঞ্তনের জীবনে । 
চিরকাল তিনি পল্লীজীবন যাঁপন করে পলীকে নানা ভাবে, নান। রসে ও নান! 
রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন তার কাব্যে। বাংলা কাব্যসাহিত্যের নৈরাজ্য যুগে 
তিনি পল্ীসভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির নতুন সেতুবন্ধন ঘটিয়েছেন । 
এখানেই তিনি মহৎ, এখ।নেই তিনি শ্রেষ্ঠ । কিন্তু পল্লীকাবা ছাড়! তিনি 
নানাবিষয়ক যে সব কবিতা! রচনা করেছেন, তার সংখ্যাও কম নয়। 
গান্ধী-জন্মশতবার্ধিকী উপলক্ষে আমি একটি সঙ্কলন প্রকাশে উদ্যোগী হক্সে 

কুমুদরঞ্জনকে গান্ধীজী সম্পর্কে একটি কবিত। লিখে পাঠাতে অনুরোধ জানাই। 
কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি একটি নতুন কবিতা! লিখে আমাকে পাঠিয়ে দেন। 
কবিতাটি এই-_ 

অর্ধ ধরণী নত হল ধার পন্মাপনের তলে, 

অহিংস! নব যুগের সুচনা কবিল ভূমগ্ডলে, 

হেরি পশ্ু-ঘাত সদয় হৃদয় বুদ্ধ-শরীরধারী__ 

কেশবে আমর! চক্ষে দোঁখনি হতভাগা যে ভারি, 

পশ্ত-ঘাত নয় নর-পশুদের আঘাত বাথিল ধাঁকে-_ 

আমর] ম্বেখেছি সে মহামানব গান্ধী মহাত্মীকে। 


প্রায় ছুহাজার বৎসর পরে জন্মেছি ইহলোকে 

ষীন্তু খ্রীষ্টের ক্ষমাহুন্দর মৃত্তি দেখি নি চোখে, 

কোথায় প্রতাপী পাইলেট” ? আর কোথায় রিচারদিন ? 
উজ্জ্বল হতে উজ্জন্তর সে অমর নেজারীন। 

যুগের যুগের শিল্পী ও কবি চিত্র ধাহার আকে,-- 
দেখিনি-_কিস্তু আমর! দেখেছি গান্ধী মহাত্মীকে। 


প্রেম-অস্তার শ্রীগৌরাঙ্গ চলেছেন ভাবাবেগে_- 
মাঠ ঘাট বাট তীর্থ হতেছে চরণের ধুলা লেগে, 
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ভক্তিতে নত যত নরনারী পশুপাথী তরুলতা-_ 
জীবে সেকি দয়া! শ্রহরির লাগি কি গতীর ব্যাকুলতা । 
আচগালকে ডাঁকি কোল দেন__যাঁন যেথা তারে ডভকে, 
দেখিনি-_কিন্ত আমরা দেখেছি-_গান্ধী মহ।ত্মীকে। 
কুমুদ্ররগুনের জন্ম ৩রা মার্চ ১৮৮২ এবং মৃত্যু ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭০ । 
তার রচিত গ্রস্থাবপীর পরিচয় এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে ম্মর্তবা । যথা-শতদল 
(১৯*৬ ), বনতুলমী (১৯১১), উজানি (১৯১১), একতারা (১৯১৪ ),বীথি 
(১৯১৫ ), বীণ] (১৯১৬ ), বনমলিকা (১৯১৮), নূপুর ১৯২২ ), রজনীগন্ধা 
(১৯২), অজয় (১৯২৭ ), তুণীর (১৯১৮), চুনকালি। ১৯৩০ ), ন্বর্ণসন্ধা। 
(১৯৪৮ )। ঘারাবতী? নামে একটি নাটিকাগু তিনি রচনা করেন। তার 
সর্বশেষ দুটি সঙ্কলন--কুমুদরঞ্ধন মল্লিকের অেষ্ঠ কবিতা? (১৯৫৭) এবং 
কুমুদরঞ্জন-কাব্যসস্ভারু” (১৩৭৪)। নিজের কাব্যরচন। সম্পর্কে তিনি বলেছেন £ 
“কবিতা আমি লিখিব বলিয়! লিখি না। লিখিবাঁর জন্য নির্জনতাঁর দরকার 
হয় না। সঙ্কন্ন গোলের মধ্যে কবিতা লিখি, নদ্দীতে বন্যা বা জোয়ার আনার 
মতে কবিতা লেখার সময় একট! মাঝে মাঝে আমে । আমি কবিত৷ গড়ি না, 
তাহারা রূপ-গন্ধহীন ফুলের মতো! আপন হইতে ফোটে ।, 
মাসিকপত্রে তার কবিতা পাঠ করে একদা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন £ 
“আপনার যে কোনে। কবিতা পড়িয়াছি,_তাতেই বিশেষ আনন্দ পাইয়াছি। 
আপনার কবিতা আমাদের বঙ্গসাহিত্যে অক্লান-শোভায় বিরাজ করিবে । 
অথচ আশ্চর্য, যে যুগে বয়স ও প্রভূত গুণবিচীরের অপেক্ষা না করে বছ 
শিল্পী-সাহিত্যিককেই বাগ্টরীয় পুরস্কার ও খেতাব অকাতবে প্রদত্ত হয়ে থাকে, 
সেকালে তার অষ্টাশি বছর বয়লে মৃত্যুর পূর্বে মাত্র কুমুদরঞ্জনকে সামান্য পন্নস্রী' 
খেতাব দিয়ে রাষ্ট্র তাঁর কর্তব্য সমাপন করে নিশ্চিন্ত থাকলো । এর মতো! লজ্জা 
এবং পরিতাপের বিষয় আর নেই । 


স্যদেশী কৰি কুমুদরঞ্জন 
শিলাদিত্য 


একাধিক কবি পরিচায়কের মতে কুমুদরঞনের কবিতার উপাদান প্রধানতঃ 
বাংলার মাটি, জল, আকাশ, বাতাস, তরুলতা৷ বা সংস্কৃতি । কিন্তু বাংলার মাটি 
জল আকাশ বাঁতাসকে অতিক্রম করে যে কবিমানস ভারতের মর্মভূমিতে 
বিচরণ কৰে বেড়াত, সেই মনও বিচিত্র অহ্ুভূতির সম্ভারে সমৃদ্ধ ছিল। তার 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আপন! থেকেই চেখে পড়ে, যেমন 
১) অতীতের গ্লানি উপেক্ষা করার ক্ষমতা, 
২) আশাবাদী বিচার ভঙ্গি, 
৩) অখগ্ড ভারতে বিশ্বাস, 
৪) প্রবীণ শিক্ষকন্থলভ সমালোচন] শক্তি । 
সহল্রবৎসর ব্যাপী পরাধীনতার প্লানিময়যুগ থেকে ভারত মাত্র সিকি 
শতাবী মুক্তি পেয়েছে। এই গ্লানিকে কবি উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেছেন । 
বলেছেন-__ 
যাহা ঘটে তাই ইতিহাস নয়, কতটুকু তার রহে? 
অনস্ত এই কালসমুদ্রে সদা তরঙ্গ বহে, 
চিহ্ন রাখে না, ভাসাইয়া দেয় আবর্জনার ভার ; 
দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ করে চলে তার কারবার । 
(ভারতের দাসপর্ব। শ্রেষ্ঠ কবিতা পৃ ৫) 
ইতিবৃত্ত কথার মুখরভাষণ শুনবার মনোবৃত্তি কবির নয়। তার হৃদয়ে 
অনুক্ষণ ধ্বনিত হত ভারতের অতীত গৌবব বাহিনী বাণী। মোগল বা 
ইংরেজের কুশাসনের বা অত্যাচারের ইতিহাস নিয়ে ধারা সাতকাহন 
লিখেছেন, তাদের তীব্র ছ'শিয়ারী দিয়েছেন-- 
কৃতত্বতা ও নৃশংসতার রঞ্জিত বিবরণ 
কলক্কিত ও দূষিত করেছে যুগের তারিখ নন । 
তাদের উপর নাইক শ্রদ্ধা নাই মমতার লেশ, - 
শপ্ত সপ্ত-শতাব্দী কর সাতট? ছত্রে শেষ, 
_. (ভারতের দাসপর্ব। শ্রেষ্ঠ কবিতা পৃ€) 
কবিতাটিতে এক অপূর্ব শ্বদেশপ্রেমের অভিব্যক্তি দেখা যায় । সেই দৃষ্টি 
প্রারে শ্বদেশের নিন্দা গ্লানি দীনতা সব কিছু “এহ বাহু এহ বাহা" পর্যায়ে। 
তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল-__ 
অপবিত্র তো হবে ন! এ মাটি শুদ্ধ ও সিদ্ধ, 
ভক্তের পদ-পরশে নিত্য নে অপাপবিদ্ধ। 
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এখানে বৃথাই অপশক্তির দম্ভ-সৌধ গীঁথা, 
চূর্ণ হইয়া ধূলায় মিশিবে বাস্থঁকি নাঁড়িলে মাথা | 
(ভারত মহিমা । শ্রেষ্ঠ কবিতা! পৃ ৩) 
সেই বাস্থকি মাথা নেড়েছিলেন! তারই ফলে ইংরেজের দম্ভ-সৌধশীর্ষে 
ভারতের জাতীয় পতাকা সগৌরবে উন্নতশির । 


আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে কবি ভারতের অথণ্ডতায় বিশ্বাসী ছিলেন। 
লিখেছেন-_- 
এই ভারতে করে নি ভাগ মোগল কি ইংরাজ; 
একদিকে তার কামাখ্যা, আর একদিকে হিংলাজ । 
নিজের জাতির কৃষ্টি রেখে গেছে উত্পীড়ক,-_ 
নিভেছে আগ্নেয়গিরি উদ্গারি হীরক । 
(আমাদের ভারত। শ্রেষ্ঠ কবিতা পৃ১) 
মোগল কি ইংরেজ ঘা করে নি, আমরা তা করেছি-_ভারত ভেঙ্গে ছ'ভাগ 
করেছি। কিন্তু আশাবাদী কৰি তবুও নিরাশ হু'ননি। ভবিষ্যতবাণী 


করেছিলেন-__ 
ওই বাজে জয়ভেরী 


হরণ করেছে, বরণ করিতে করিবে না বোঁশ দেরি। 
( ভারত মহিমা । শ্রেষ্ঠ কবিতা পূ৩) 
ইতিহাসের বিচিত্র বিপাকে ভারত ভেঙ্গে গঠিত, ভারতের পূর্বাঞ্চলে 
অবস্থিত প্রতিবেশী রাষ্ট্র, বিদ্ধি্ট সিকিশতাবী পরে আজ মিজ্রভাবে ভারতকে 
বরণ করেছে। পশ্চিমের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কথ। ভবিষ্যতের জন্য তোল! রইল। 
কৰি শুধুমাত্র আশাবাদী-ন্বপ্রবিলীপী ছিলেন না। যেখানে অন্যায়, 
যেখানে পাপ, যেখানে অবিচার, সেখানে কবি তীব্র অগ্নিবাণ বর্ণ করেছেন । 
অকুতোভয় স্বদেশপ্রেমিক, ব্রিটিশ বিচার প্রহসনকে সমালোচনা করে 
লিখেছেন-_ 
“ন্দকুমারে' ফাসি দিল যারা তাদেরে! বিবেক আছে? 
ওকে বলন্তায়? তবে অন্যায় স্পৃহনীয় ওর কাছে। 
ওকি কদর্ষ বিচারের রূপ? 
হীন কুৎসিত বিষ-বিদ্রপ-_ 
ও বিচারে মরে দেবতা মান্ষ__ অস্থুরই কেবল বাঁচে । 


স্বার্থের নামে এ তো বলিদান 
নাহিকো যুক্ত যুক্তির স্থান, 
সব ত্যজিয়াছ লক্জা-_ত্যজে না হে ভন্্র রও চুপ। 
(ব্রিটিশের বিচার । কাব্যসম্ভাঁর পৃ ৩১৮-৯) 
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সেই একই লেখনী থেকে নিঃশ্ুত হয়েছে দেশের আভ্যন্তরিক অশাস্তি ও 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাঁর কঠোর সঘালোচন] । 
ডেকে আমাদের পায় নাই কেহ পাড়া, 
মরণ-কান্না উঠিয়াছে ঘরে ঘরে, 
স্থমুখে মোদের জালায়ে দিয়াছে পাড়া-_ 
দাড়ায়ে যে থাকে সেই একবপ লড়ে। 
সাজানো নগরী হল যে হত্্যাগাব, 
ফেরে লুষ্ঠন হিংসা ও আক্রোশ, 
মোদের ছিল না কিছুই কি করিবার, 
ভগবান কাঁছে আমর কি নির্দোষ ? 
( শান্তিরক্ষক। কাব্যসভ্ভার পৃ ৩২৮) 
এ যেন ১৯৪৬ সালের কলিকাতার হত্যাকাণ্ড ও দেশবিভাগের পর 
তামসিক দাঙ্গার সময় ভারতীয় ক্লৈব্যের বিরুদ্ধে শুদ্ধ হৃদয়ের কঠিন আক্ষেপ । 
যার! এই মহাপাপ করে বেড়িয়েছে কবি তাদেরও ছেড়ে কথা! বলেন নি-_ 
বনম্পতির রাজ্যে দেখছি বিষবৃক্ষের ভিড়, 
ধূমকেতু আর উক্কীয় ভরা নভ, 
সাধু ধিক্কত ছুষ্কৃতিদল দ্তে উচ্চশির, 
দারুণ মর্মবেদনা! কাহারে কব? 
এই ধরাতলে মানবের রূপে এসেছেন ভগবান 
প্রেমানন্দেতে হৃদয় উঠে যে ভরি, 
স্থমুখে আমার হতে যে দেখি মানুষকে শয়তান 
স্কুবে না বচন--গোঁপনে গুমরি মরি । 
( পরিবর্তন। কাব্যসম্ভার পৃ ৩২৯) 
কুমুদবঞ্জনের চরিল্ে দুইটি বিভিন্ন দিক ছিল। একদিকে তিনি তৃণাদপি 
ন্থনীচ, দুর্বাঘাল্রে মতে! সহনশীল, বৈষ্ণব দীনতায় ভরা, অন্যদিকে তিনি 
বজাদপি স্বকঠোর, অন্যায়ের অকুতোভয় সমালোচক । ইংরেজকে “চোপরও, 
বলা ও ভণ্ড দেশপ্রেমিককে 'শয়'ভান' বলার সৎসাহস খুব কম কবিতায় 
দেখেছি। 
শিক্ষক স্থলভ মনোবৃত্তি কুমুদরঞজনের চরিত্রে চিরস্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। 
তাই দোষ দেখলে যেমন তার .কাঁবো তিরফ্কারধ্বনি গর্জন করে উঠত, গুণ 
দেখলে তেমনি প্রশংসাবাদ গুপ্ররণ করে উঠত। যে ব্রিটিশ বিচার প্রহশনকে 
তিনি তীব্র কশাঘাত করেছিলেন, সেই ব্রিটিশদ্দের ভারত ত্যাগ কালে তিনি 
বিদায় আরতি বচন! করলেন-_ 
হয়ে বিভাড়িত, লাঞ্ছিত, হৃত, অনেক জেতাই যাক 
তুঁষের ধোঁয়ায়, কুলার বাতানে, নাহি গৌরব তায়। 
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তোমর! যেতেছ--মহা! উল্লাসে করিয়া সমর্পণ । 

যোগ্য হস্তে নবীন ভারত-_-ভাগ্য অসাধারণ 

মালের মতন ছিল এ ভারত, করি প্রত্যর্পণ 

জানাইয়া দিলে নহ তুমি চোর- সত্যই মহাজন । 

_ (ব্রিটিশের বিদায়ে বিদীয়-আগতি। শ্রেষ্ঠ কবিতা পৃ ৩৪) 

এ যেন মাথরুণ বিছ্চালয়ের প্রধান শিক্ষক বাৎসরিক পুরফার বিতরণী 
সভায় পুরফ্কৃত ছাত্রদের আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। ইংরেজ যাই হোক, তারা 
ভারতীয় কৃ্টির ডোল পালটে দিয়েছিল। ভারতীয় খাটি সোনাতে পাশ্চাত্য 
খাদ মিশিয়ে গিনি সোনায় পরিবর্তন করে, অনেক সহনশীল ও কার্ধক্ষম 
করে দিয়েছে। ইংরেজ শাসনের যুগ ভারতীয় ইতিহাসের এক অঙ্গ হয়ে 
গিয়েছে। তারা ভারত ছাড়লেও, ভারতের লঙ্গে পশ্চিমের সংযোগ অব্যাহতই 
রয়ে গিয়েছে । এই প্রপঙ্গে একটা কথ! বলতে ইচ্ছা হয়। দেশশাসনের 
ক্ষমতা হাতে পেয়ে, কোনো এক রাজনৈতিক দল, কিছুকাল আগে এদেশ 
থেকে ইংরেজ শ।সনের চিহ্ন অবলুপ্তির প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। এই 
চেষ্টার বাহ্রূপ নিয়েছিল যত্রতত্র থেকে হংরেছ রাজপুরুষ্দের প্রতিমৃত্তির 
অঙ্গহানি কর! বা অপসারণ করা । ইতিহাস পুস্তকের পাতাছিড়ে চিরস্তন 
ইতিহাস যে বদলানো যায় না, এ কথ] তার। বোঝেন নি। এই এঁতিহাসিক 
মূর্খতার যুগে কুমুদরঞ্রনেত্র “বিদায় আরতি' দেশপ্রেমিক এঁতিহাসিকের 
প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা বলে মনে হয়। 
পল্লীগ্রামের বাইরে কুনুদ্বরঞনের যে বৃহত্তর ছুনিয়া ছিল তারই সামান্ত 

চালচিজ্র খামি তুলে ধরলাম । "্াশ! রইল কোনে। লমর্থ লেখনী এই চালচিত্রের 
মধ্যে কুমুদ্ররঞ্জনের ধ্যানলন্ধ দেশমাতৃকার মুত্তি রূপায়িত করে পাঠকের 
আনন্দবর্ধন করবেন। 
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পিতৃস্থাতি 


জ্যোত্সানাধ মল্লিক 
কুমুদরগ্রন ও কিপ লিং 


পর্ধাশ বছর আগে বাবা তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, আমি সেই স্কুলে ছাত্র। 
ছাআজাবাদে বাবা আমি ও আরও দুজন ছাত্র একটি ঘরে থাকি। ইংরাজি 
সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিতে বাব। তখন ব্যস্ত ' ছোটদের 
সেক্সপিয়ার ও ডিকেন্স পড়ানে! হয়ে গেছে। মূল বচনা থেকে 911815৪- 
0০81:6, 1015 021), 201১০, ত1:85, (019509169) ১০০৮৮, ৬৬০145৬0100, 
91861165, 7০805, 13310785, '111)590918 পড়ানো! চললো! | গছ্যে-__ 9৬1৮, 
88001, 4১0015012, 81011:2) 9০০৮১ 14210010) 1101:203) 1৬18:091018, 
চ7921166, 8851515) 5801515, 05০81: ৬/1105) ৬1০০1: 73050 ও 10181099 
এইসময় বাবার সঙ্গে পড়া হয়। [01100 এর কাব্য একটু পরে পড়ানে' 
হল। রাজনংস্করণের-_নুইন্বান্ন ও কিপলিং এর রচনাবলী স্কুলের লাইব্রেরীতে 
আসতে দ্বেখি। বাবার কিপ.লিং পড়া আরম্ভ হ'ল। তীর যখনি ঘে অংশ 
ভালে! লাগতে! অমনি আমাকে পড়াতেন-_- কতটা বুঝতে পারবো! আগে থেকে 
ঠিক করে নিয়ে শুধু স্কুলের ছাত্রের উপযোগী অংশগুলিই সব পড়ানো হতো 
না। ছাত্রদের সঙ্গে সাহিত্যের বুসাম্বাদনে তার কোনে! অস্থবিধা হতো ন1। 

কিপ.লিং-এর সম্পূর্ণ গ্রস্থাবলী বাবা পড়েন। বহু কবিতা, গল্প ও গন্ত- 
রচনা! আমাকে পড়ান । একটি হামির গল্প “জার্মকিলার' ( 60015116 ) 
আমাকে ও অনেককে পড়ে শোনান । কয়েকবারই পড়া হয়। হাসির 
রোল মনে পড়ে। সাম্রাঙ্যবাদী ও “ফিপিস্টাইন' কবি কিপ লিং তখন ভারতে 
ও ইংরাজের কাছেও অপ্রিয় । কিন্তু তিনি খাবার প্রিয় কবি। বাবার বন্ধু 
1, ড্রে. 10208001001) [0 ৯, অবসর গ্রহণ করার পর £02105618 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে বাংলার অধ্যাপক হন। ববীন্ত্রনাথের “নৌকাডুবি, তিনি 
অন্গবাদ করেন। বাবার “অজয়+ কাবাগ্রস্থ তাকে উত্পর্গ করা হয়েছে। তার 
সঙ্গে বাবার এই কিপ-লিং প্রিয়তা নিয়ে আলোচনা হয়। 10:007000150-এর 
চিঠিগুলি সবই প্রায় অজয়ের বস্তায় নষ্ট হয়ে যায়। কিপলিং-এর ছন্দ 
চাতুর্ধ, এঁতিহাদিক কল্পনা, জীবনে একটি নীতিবোধ, সুম্্ম ভগবৎ বিশ্বাস, 
পরিহাঁসপ্রিকতা, গদ্কথার মিল মাধুর্ধে ঘটনার বর্ণনা, ব্যক্তির ও স্থানের নাঁমের 
ছন্দবন্ধ বুল ব্যবহার বাবাকে আনন্দ দিত। সমসাময়িক ,কোনে। ঘটণ।| 
স্ুদ্ধনেরই চোখ এড়াত না। 

একজন কবির আর-একজন কবিত্ব ওপর প্রভাব নানাভাবে ঘটে থাকে 
সকোথাও ছন্দ, কোথাও ভাব, কোথাও রচনাশৈলী, কোথাও অনুকরণ, 
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অনুসরণ, অনুবাদ বা অন্গরণন। কিপ.লিং পড়ার আগে বাবার কবিতায় ব্যক্তির 
ও স্থানের পাঁমের ছন্দবন্ধ গ্রথন চোখে পড়ে না। কট-এর ব্যালাভ -এ 
এই ধরনের বিশেষ্য ব্যবহারের কাব্যময় চাতুর্ধ আছে। কিপ.লিং-এর 
কবিতায় এর বুল বাবহার এবং ছন্দময় সম্ভাবন! ও সাফল্য দেখা! যায়। এই 
শব »ংকারের প্রভাব বাবাকে স্পর্শ করে। নীচে বাবার ও কিপলিং-এর 
কবিতা! থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলাম অবশ্য নগর ভূধর অরপ্যানী ফল ফুল 
নদ নদীর নামকরণ যে সব আদিম ও অনামী কবি করেছিলেন তাদিকে 
কিপ.লিং কোন নমস্কার জানিয়েছিলেন বলে জান! নেই । 
দাবী_-টাফি কি টাস্থন্দ টোকিও কি মস্কো, 
কানাড1 কি কেন্টাকি যেথা হোক বান গো। 
কবি কথা-__“সীগমানরী”র দাপট দেখেছ? মালান ম্যালেনকফকে মানে! ? 
“রোজেনবার্গে'র মৃত্যুদণ্ড কেন দিল তার কারণ জানো? 
থাকে ছন্দের ঝুমঝুমি নিয়ে ; স্থরের সোহাগ কথার ধুমে, 
খপর নাওন! কিষে করিছেন, “হো চিনমিন* আর মাও সেতৃঙে? 
“আইদেন হাওয়ার” হাওয়ায় ঘে বীজ বপন করেন আনন্দেতে 
দেখো না হয়ে তা আফিম ফুল যে, ফোটে কোরিয়ার তুষার ক্ষেতে? 
ইরাঁন খনিতে কি তেল উঠিছে? হুয়েজে নাসের কি খেল! খেলে 
জানে! কি কেজনে সাগর বাধিছে ফরমোসা দ্বীপে কাঠবিড়ালে? 
ওই সব নিয়ে নাটক লেখো না, লাগাও উপন্যাসের কাজে 
কবিতা লিখে! না, বকো। না বাজে ।” 
কঃ পন্থা-_-“কেপুয়া কোরিয়া, কোজো, কেনিয়ার বিশেষ গ্রভেদ নাই, 
কাজ করিতেছে একই সভাতাই | 
ক্লাইভ স্ত্রী-_“বোস্টন হতে ব্লাডিভোস্টক, কাণ্টন হতে লগ্ন, 
কোবো হতে কীল বৌর্দো ট্রিসটা, লাভালাভ করে বণ্টন ।* 
টনে টক্কা-_-টককা টরে টরে টরেটরেটক্ক। 
সিগনেল পলকেতে মস্কো কি মক্কা। 
হামবার্গ মাণ্টা 
সিডনি কি সাংহাই মালঘীপ লঙ্কা ।” 
জজের জুরী-_'গীধ গ্রাম হতে গোমোস্তা এলে! লায়েব নরজ হতে 
কর্জন! তার করকে পাঠালো খাঁকে পাঠালো ঘতে ।* 
বাঙালী-_“তিরাই এর 'জঙ্গলে বিপাশার বুকে সে, 
বর্মার তেলকলে মেঘনার মুখে সে। 
পেশোয়ারে তার ঘরে, কুমারীতে কেবাণী 
ঝোয়েটায় ধুলি খায় কি কঠিন পরানই । 
গুজরাটে ভাক্বাবু লুণীতে পোন্দার, 
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চিকআ্ালে দেনদার নাই তার উদ্ধার । 
কোথা মেসোপোটামিয়া বোগদাদ কোথাবে 
সিন্দবাদ বাংলার সেইখানে উতারে। 
ট্রনিদাদ__কাছে আজ, কাছে আজ কেনিয়া 
বাংলার ছেলে আন ব্যাংককে বেনিয়া।” 
গতকাল-__“কাঁল তুমি আহা রাঙ্যত্রষ্ট ভূর্ণেতে কাইজার 
কাবুল তক্ত সরিয়! গিয়াছে কোথা আঁমাহল্লার ।* 
চ022-৬ 0225--৬০ 00০01 ০৫]: 01981750 ৪.500108 15020 1115, 
[710০ 30015 105001520. 05 91115 262. 10011) 
06 80100801) £1৮5 05 171579005 ০101115 
4150 2. 2010. 27017 01517650 95 80 11) 5515. 

910111176 4৯ 1095-- 

“]ড 178002 15 00152115) [৬০ 06810 00০ 76৬০1] 
ঢা0]0) 817 60 32161115400 1,26209 00 [4917016 
[70706 10105 2100. 1929102,আ21 

[0016170৬200 17091 

4৯150 8665 55০ [001 211 ০0017) 11) 0016১, 

এ ছাঁড়া বাবার এঁতিহাদিক কল্পনা বা অন্ুতুত্র এঁতিহীসিক চেতনা, 
কিপ লিং-এর্‌ অন্ুরূপভাবের কবিতায় রসসমর্থন ও পুটি লাভ করে। সামান্ত 
ও সাধারণ জিনিসও সামাজিক প্রকরণে ও ব্যবহারে একটি কাব্যময় সততায় 
মগ্ডিত হতে পারে। কিপলিং-এর 1193, [5 90:88 ০৫ 05৩ 97210, 
বাবার “কাগজ', "গোপীবন্ত্র--একই জীয়ন-কাঠির স্পর্শে ধন্য। “[29- 
0171-61019-010125-00 ও “বাদিয়ে যাবে গাব গুবাগ্তব' ভিন্ন গ্রকৃতির 
দুই কবির ভিন্নবাছযন্ত্রে ভিন্নহর পিস্ত তাঁবু কাঁব্যরূপ একই ধরনের । বিভিন্ন 
কর্মের ও পেশার সামাজিক সার্থকতা ও গৌরব ছুজনের কাছেই কাব্যের 
বস্ত। কিপ্গিং-এর 45979918, ও বাবার “পি ভব.গিউ-ডি' একই ধরনের । 

বাবার সঙ্গে যে সব কবিশা পড়ি "তার মধ্যে মনে পড়ে কলকাতা সম্বন্ধে 
4 7916 0৫ [আ০ 06199, বুয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে [1১8 1298013) এবং 381165 
91959, 1%1650190151019) 10235101291) 702 95০:60 0 06 
112.01717)95, 01769 101) 075 উ৬/10166 12108 80102021125 
71000881800) 70919) 95055250117 82119008850 8150 7০9৮। 
শেষোক্ত কবিতার ৭010 59956 13 956 230 ৬5৪৮ 55 6556 8194 10652 
09০ ছে 515211006৪৮ বাব! কোনদিনই পছন্দ কয়েন নি। “অজক্'এর 
মুখবদ্ধে 80:8-এর কবিতা ও তার অনুবাদ 'এবং 7. 0: 10250070000 কে 
'উৎনর্গ কর! কবিতায় এর প্রতিবাদ হুম্পষ্ট হয়ে ওঠে |... 
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"0: ৪১ 0120 810 2? 6108 
[6৪ 5010105 520 101 ৪+ 0186 
21086 10218 0010020১00০ ০110 ০০, 
912211 10:000615 06 107 87 0026 (80108 ) 
স্থখের সময় আপছে ওগো, স্বপ্ন নয় ক' সত্যি এ, 
সকল জাতি নিকট জ্ঞাতি ভরবে ধরা আত্মীয়ে । ( অন্বাদ ) 
বন্ধুবর ড্রামগ্ুকে লেখা কবিতায় এই মিলনের কথা-_ 
“ছুই জনাতে প্রথম মিলন অজয় নদীর তীরে, 
ওকের সাথে আকন্দেরি দেখা, 
ভাঁদলে! ভ্রমর দহের ভেল। স্কটিশ লকের নীরে 
সারঙ হলো ব্যাগপাইপের সখা । 
“আই সি এস" কবিতায় কিপ-লিং-এর এই পূর্ব পশ্চিমের চির অনৈক্য বোধ 
সম্পর্কে একটু মৃদুব্যক্ষ প্রকাশ পেয়েছে। 
“একই দরের সিল, দেশী ও বিদেশী নাম 
টাটানগরের সাথ মিলেছে বাগিংহাম। 

' দেয় ডোভারের ক্লিক, হিমপিরি করে কর 
মিলেছে টুইভ টেম্প মেঘনা ও দামোদর । 
মিলনের খুসরোঁজ, ফুলেদের গ্রীতিভোজ 
টগর নাগেশ্বর অকিভ, প্রিমরোজ | 
পৃব পশ্চিম ছুই হইয়াছে একাকার 
তাজমহলের পাশে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ৷ 
কাদে বুঝি কিপলিং হেরি এই সমাবেশ 
ভারত সেবাত্রতী তোমরা আই সি এপ ।, 

১৩৭* সালের “য্টিমধু'র আশ্বিন সংখ্যার “শুভদিন” কবিতায় কিপলিংএর 
এঁ কথাটির প্রতি গ্লেষাত্মক কটাক্ষ আছে। 
“ুর্দিনে ও সুদিন আসে হলে হুবির ইচ্ছে, 
এবার নিবিড় মিলন হবে প্রাচী ও প্রতীচ্যে। 
প্রতিক্রিয়া ভালোই হবে কিপলিং-এরও চিত্তে, 
যদিও তায় প্রমাণ হবে বাণী তাহার মিথ্যে । 
মঞ্কিনী বউ ঘুঁটে দেবে, টে কীতে ধান ভান্বে, 
ভলগা তীরেরু মেয়ে এসে, গঙ্গাতে ঘট আন্বে।' 
[২০60:7618 কবিতায় আছে-_ 
“ব০৫ 12 0৩ ০8100 1019 5106015 1165 
0: 0:100001) 12 05600510566 01806 
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৬/10 19 1219 1586109175 98,006 
০ 002 006 10086006176 00109 1019 190৩. 
বাবা “কবি'র সম্বন্ধে এই উক্তিটি প্রযোজ্য বলেছিলেন। কিছুদিন আগেও 
কলা নবগ্রামের শিক্ষা নিকেতনের অভিভাষণে পলীগ্রামের দেবধর্মী সেবক ও 
সাধকদের উদ্দেশে এই পঞক্তিটির উল্লেখ করেন। কিপলিং-এর 55862. 
কবিতার মূলন্থর__ 
12801) 00 1015 0100102 ৪170. 1 1:010102 
| 52 106 1025 21121) 60 105 
[ও ৪ 681: 6100150. 12 ৪. 9917 £:00170 
০৪ 90550া 05 606 ০৪. 


বাবার “উজানি আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী” কবিতায় আরও 
গভীর, র্যাপক ও তীব্র হয়ে উঠেছে। 

“কিন্ত মায়ার কীট যে আমি বলতে পারি কি 
উজানি আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী 
ক্রুদ্ধ কেহ হবেন নাক ক্ষম্য অভাজন 

ত্র গ্রামের চৌসীমানায় কদ্ধ আমার মন। 
অভয় মানি মনের কথা বলতে পারি কি 
উজানি আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী ।' 

১৯২৩ সনে বাবা জন্মু ও কাশ্মীর বেড়াতে যান। 'গ্রাও ট্রাঙ্ম রোড» 
প্রভৃতি কবিতা এঁ সময় লেখা । বর্ণনায় ও শব্ববিন্যাসে কিপলিং-এর প্রভাৰ 
দেখা যায়। অনেকদিন পরে কিপলিং সম্বন্ধে আলোচনার সময় বলেন যে 
কিপলিংএর 1$8:)08185 কবিতা! 'জলম্বরের পথে” কবিতা লেখার সময় মনে 
ছিল। কিপলিংএ পাই-_ 

“মে 0600০08% আ৪5 581167 2 2:116016 021১ ৪3 £:560+ 
"আর [108৬০ 9. 1962161, 55226200810) 12 2, 01691561, 

£561261 12100 

02 £০০ 1080 6০ 1১181505195. 

এরা নৃতন রূপ পেলো! ্িপ্ণ, শান্ত, মধুর ছবিতে__- 

“এমন সময় কে ও এলো হরিণ নয়ন! 

কাচা সোনার.দেউ খেলিয়ে, কথাটি কয় না। 
সেথায় পেলাম হলুদ পরীর হঠাৎ দরুশন 
জালক্করের পথে আমার আজে] বেড়ায় মন। 
সেথায় আমার আটকে গেল এ ছুটি নয়ন 
জলিম্ধরের পথে আমার ঘুরে বেড়ায় মন।* 
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কিপলিংঞ "13210 006 107186 আ৪৪ 01 0156 10৩ 56103 207 076 201) 

৪৪ 0:001214 510”, বাবার কবিতায়-_ 
ঝাঁপস। দিনের সন্ধ্যাবেল! শোভায় উজলি।' 

আর একটি হালকা স্থরের কবিতা রেঙ্গুন বঙ্গিনী'তে অগ্ডালে বসে 
মাগালের জন্য খেদে কিপলিংএর কবিতার ছায়া চোখে পড়ে । 

আমি তখন ম্যাট্রিকূলেশন পাস করি নি। আরও বছর খানেক বাকি। 
এঁ সময় ইংরাঁজি কবিতা পড়ে শোনানো হলে, তার সারমর্ম লিখতে হতো । 
কিপলিংএর ছুটি কবিতা মনে পড়ে ণ£ এবং ৭%00761 ০ 701)? | আমি 
যখন সারমর্ম লিখছি ইংর।জিতে, বাব তখন পাশে বসে কবিতা লিখতেন । 
ণ কবিতা হতে বাঁবার “যদি' কবিতা! হলো । 
কিপলিংএর ৭ 5০0৪ ০৪0 15650 5001 17620 1865 211 06006 5০৮, 

416 10505 06115 230. 10181001176 10 019 ০. 
বাংলায় আরম্ভ হল- “যদি তুমি বশে রেখে দিতে পার 
চঞ্চল তব চিত্তকে 1, 

5002 06106 1160 2০0৮, 00180 062] 11) 1169 

001 01176 19660) 40100 81৮০ 0085 60 19901)8 

4১190 56৮ ৫0720 1001. 00০ £০০৫১ 1301 0511. 0০০ আঃ8৩. 

না হয়ে দ্বণিত, ঘবণা সহ যদি নিন্দা! না কর নিন্দুকে, 

বড় করে যদি নিজ চোখে দেখ নিজ ক্ষীণ দোষ বিন্মুকে 1” 

কিপলিং-এর “[£ শেষ হল-_ 

10015 18 010০ 210 2 ০৬০1: 010106 0595 110 2 
4৯170 01101 15123012081] 192 ৪ 00819) 20 901) 

“যদি” শেষ হলো-_ 

“বুঝিবে তখন মানুষ হয়েছ ঝরিছে ককণা মস্তকে 
পরশ মাণিক এসেছে স্মুখে পেতে দিও দু'টি হস্তকে ।' 

এ অনুবাদ নয় কাবা পাঠে অনুপ্রেরণার শিখায় নূতন আলো জলে ওঠ1। 
নৃতন কবিতা হল। তবু ইংবাজি কবিতার অনুসরণ করে লেখা কবিতার 
সম্পর্ক জ্ঞানে একট! নৃতন আস্বা্দ পাওয়া যায়। এর পরেই আর একটি 
সমভাবাপন্ন কবিতা রচিত হয় “কিন্ত'-- 

“কিন্ত তুমি তাদের তয়ে শঙ্কিত হও ঘদি-_ 
আপনারে আপনি দেবে ফাকি, 
দেবতা দানব যা খুশী তাই পারবে তুমি হতে 
মানুষ হবার অনেক তোমার বাকি 1, 
একদিন পড়ালেন ফিপলিং-এর “0০976: 0” 74156, 
“[ 1 21510810850 ০00 00510180556 1031, 
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110৮0: 0 1018, 0 10001051 0 701186 
[1:0%7 আ1)056 106 ৮০০1 60110 00৩ ৪0111 
7100056: 0+10159) 0 1006021 0১100206 ! 
11 ৪৪ ৫109৮106011) 0116 06০1965 ৪8০2, 
100051 0)?17011)6) 0 20007610011) 1 
[100 1,096 05218 ০৫]. ০0002 ৫071 60 1006 
10006701016) 0 0700): 0? 10116 
16] 985 08171)60 01 0005 8170. 500] 
1 100৬7 11096 0185615 ০0৫14 00816 006 আ1)016 
71090106700? 20156, (0? 7000021 09+ 201775 | 
'আমার ইংরাজি কবিতার সারমর্ম লেখা শেষ, বাবারও কিত। লেখা 
সম্পূর্ণ ।- 
“মা গো! আমার ওগো আমার মা 
“যদি উজল চাদ বলে কেউ উদ্ধে আমায় তোলে 
মা গো আমার ওগো আমার মা 
জানি তুমি আকাঁশ হবে করতে আমায় কোলে 
মা গো আমার গগে। আমার মা। 
সাগর জলে ফেলেই যদি মুক্ত আমায় করে 
মা গো আমার ওগো আমার মা 
শুক্তি হয়ে থাকবে তুমি বুকের মাঝে ধরে 
মাগো আমার ওগো আমার মা। া 
নিজের ছায়! সঙ্গ ছাড়ে এলে ছুখের নিশি 
মা গে। আমার ওগো আমার ম! 
তোমার মায়! দুঃখে থে সঙ্গে থাকে মিশি 
মা গে! আমার ওগো আমার ম!। 
পঞ্ষে যদি ভোবে আমার আত্মা এবং দেহ 
মাগো আমার ওগো আমার মা 
আবার মোরে পদ্ম করে ফোটাৰে এই লেহ 
মা গো আমার ওগে। আমার মা 1? 
এখানেও অন্থবাদ লামান্ত। বহৃকরণ আছে। চিত্র কল্পনা ভিন্ন। তবু 
ইংরাজি কবিতাটি পাঠেই এক সম-অনুভূতির প্রেরণীয় সমন্থরে “আমার মা' এই 
বাংলা কবিতাটি রূপ পায়। ইংরাজি কবিতা অনুসরণ করে এই কবিতাটি 
লেখা । এই তথ্য কিংবা ইংরাজি কবিতাটি না জানলেও বাংলা কবিতাটির 
কাবারসাম্বদনে কোনো ব্যাহাত ঘটে না। তবে ছুটি কৰিতা! তুলনা! করলে ও 
ভাদের লম্বদ্ধে জানা থাকলে, কবির কাব্য-রচনা কৌশল, সাধারণ অঙ্ভূৃতির 
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অসামান্ত প্রকাশভঙ্তি ও কাবারূপের বৈশিষ্ট্য সম্যক ভাবে উপলদ্ধি কর! 
মহজ হয়। 


্‌ 


কুমুদরঞ্জনের দিনলিপি 


40012 0106-এর ]10010915 কি (082005 এর (081255 এর মণ্ড বাবা 
তাঁর ভাব ভাবনাঁর কি সমসাময়িক ঘটন্াবলীর ও কাধকারণের কোনো ধারা 
বাহিক রোৌজনাঁমচা বাথেন নি। 190817810-এবর ৬110575-779000001 
এর মত কোনে! বচনার, বিষয়ের বা চিন্তাধ|রার বৈজিক সংগ্রহণ, সংরক্ষণ, 
ব্যাখ্যান বা আবিষ্কারের বিবরণ দেখ! ধায় না। এখানে রবীন্দ্রনাথের পশ্চিম 
যাত্রীর ভায়ারি” বা "যুবোৌপযাত্রীর ডায়ারি'র অপূর্ব দৃশ্ত বর্ণনা, গল্পকথন ব| 
কাব্যস্থজন নেই | ভায়ারি লিখতে পারব না বলেও রবীন্দ্রনাথ যে ভায়ারি 
রেখে গেছেন ত৷ বাংলা দাঁহিত্যের অমূল্য জম্পদ | 

কিছু কিছু লেখ! বাবার চারখানি ভাক্ারি পাওয়া যায় । একট ইংরাজিতে 
লেখা ১৯২৩ সনের খানিকটা অংশের আর তিনটি ১৯৫৯, ১৯৬২ ও ১৯৬৯ 
সনের । শেষের দিনলিপিগুলি একজন ভাবলোকের যাত্রীরই পরিচয় দেয়-_ 
কোনো! অন্তর্লোকের তীর্ঘে তীর্থে চলার কথা-_ভাঁবজীবনের পথনির্দেশ, 
ভাগবত জীবনের সংকেত আর স্বর্গ মর্ভ্যের সেতুচিহ্ন। ভাবুক হৃদয়ের 
প্রতিদিনের জপমন্ত্রেই যেন দিনগুলির "সার্থকতা | লিপিবদ্ধ করার, স্মরণ করার, 
বর্ণনা করার যোগ্য আর কিছুই যেন 'নেই। সামান্ত কাঙ্জের কথা যা আছে 
ভাও কর্মারতির কথ]। 

দ্পের সময় ঠিক থাঁকে 51--হুবিনামও চিৎ করি 
কিন্ত এখন সার! দিবস ভগবানের দেঁউল গড়ি ।? 

এই সময় বাবা শ্রীলোচনদান ঠাকুরের মন্দির নির্মীণ কাজে ব্যস্ত। ১৯৫৬ 
সনের বন্যায় মাটির মন্দির পড়ে যায়। আমাদের বাড়িও পড়ে যায়। 
বাব! তাঁবুতে থাকেন, গ্রাম ছাড়েন নি। পরের বছর শ্রাবণ মাসে নবনিগ্সিত 
গৃহে প্রবেশ করেন। মন্দিরের কাঁজ আগে হাতে নিতে পারেন নি- শীপ্ত 
করবেন বলতেন। ততদিন আর একটি অস্থায়ী মাটির ঘরে মন্দিরের কাজ 
চলে। ১৯৫৯, ২১শে জানুয়ারী ভায়ারিতে লেখা_ক্ষস্তব্যো মে অপরাধঃ। 
ভ্ীত্রীলোচনদাস ঠাকুরের মন্দিরের ভিত আরভ্ভ।' ১৯৫৯, »ই ফেব্রুয়ারী-_ 
“তোমার চরণ ধুলায় ধুলায় ধুর হবো!। লোচন শ্রীমন্দিরের ভিন্বি স্থাপন-- 

ঠাকুর ।, ১৬ই জুন লেখা 'আবাটন্ত প্রথম দিবসে সাত্রেন্নিভস্থল 

কমলিনী ন খ্রাবুদ্ধাং ন স্প্তাম। পূর্ণতা গৌরবায়্। প্রী্রীলোচনদাস ঠাকুরের 
মন্দির ছাদ চালাই হইল । একটি পরম তৃপ্তির দিন।, 
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১১ই ডিসেম্বর 'জ্ীশ্রীলোচনদাস ঠাকুরের সমাধি নৃতন ভবনে আন! হইল। 
সংকীর্তনের সহিত। সর্ধবং শুভায়ভবতু।* 
১৭ই ডিসেম্বর--“অগ্যংমে সফলং জন্ম অদ্য মে সফল! ক্রিয়া । নারায়ণ- 
প্রমীদতু । শ্রীগৌরাঙ্গের বেদী ও শ্রীপ্রীলোচনদাস ঠাকুরের সমাঁধি। বছরের 
অন্তদ্দিগুলিতে কোনো মন্ত্র কি কবিতার কোনো ছত্র কি পঙক্তি লেখা । 
সংসারের প্রতিটি কাজ করে গিয়েছেন, প্রতিটি খরচের হিসাব রেখেছেন__ 
ভায়ারিতে তাদের স্থান অল্প । বেশির ভাগই ভাবের কথা, যদিও এই মনির 
নির্মাণ, গৃহ নির্ধাণ কাঁজের মধ্োই “কর্মারতি' কবিভাটি লেখ]। 
“অনেককিছু ভাবার চেয়ে অল্প কিছু করাই শ্রেয়, 
সকল কাজই ত্াহারি কাঁজ নয় কোন কাজ অশ্রছেয়ঃ। 
নীচে ১৯৫৯ সনের প্রথম তিন মাসের ভায়ারির লিপিবদ্ধ বিষয় উদ্ধৃত 
করলাম। 
১ল! জানুয়ারী ১৯৫৯__প্রিয়তাং পুগুরীকাজ্ষ সর্ব যশেশ্বরে। হরি £ 
অয়মারভ্ত সততায় ভবতু। 
ীঞ্রীমংগলীমা, জ্ীশ্রীকমলে কামিনী । শ্রীথণ্ড 
(এদিন শ্রীখণ্ডে গিয়াছিলেন। মংগলীঙা, মঙ্গলচণ্তী মায়ের সংক্ষিপ্ত 
উচ্চারণ, যা তাঁর এক ছোট নাতনী (গাবু ) আমাদের বাড়িতে চালু করে। ) 
২বা--সিরান্য়ং মাং জগদীশ রক্ষ। 
পিতা ধর্ম: পিতা হ্বর্গঃ পিতাহি পরমস্তপঃ | 
ওরা জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী | 
দাসোহং শরণ!গত করুণয়। বিশ্বেশ্বরী ত্রাহি মাম্‌ 
৪ঠ1 -সর্ববসম্তবায় গোবিন্দায় নমঃ 
€ই- বহুরূপায় বিষ্বে নমঃ । 
যৎ্করোসি জগন্মাত স্তদেব তব পুজনম্‌। 
৬ই-_ব্ূপং দেহি জয়ং দেহি যশে। দেহি ছিষে। জহি। 
৭ই-_স্বল্পমপ্যন্থ ধশ্শ্ত ত্রায়তে মহতোভয়ীঙ্চ। 
৮ই-_নহি কল্যাণকৃৎক শ্চিতছুর্গতিং তাঁত গচ্ছতি । 
৯ই--ন মে ভক্ত প্রণশ্ঠতি। 
১*ই-_মহালক্ষমী প্রপীদতু 
১১ই--রাম রাঘব বাম রাথব রক্ষ মাম 
কুষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম । 
১২ই--শ্রীকাস্ত বিষ্োভবদাজ্ব 
সংসার যাক্রামন্বর্তষিন্ে | 
১৩ই-_গুরুভর্তা প্রভুঃ সাক্ষীঃ নিবাসঃ স্মরণং সুহৃদ | 
১৪ই-তম্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট, গ্রীণিতে গ্রীণিতং জগৎ। 
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১৫ই--গ ত্ৃঃ ভুবঃ ম্বঃ তৎসবিতুর্বরেপ্যং ভর্গ দেবস্ত ধিমহি ধিয়োজন 
প্রযোজয়াৎ। 
১৬ই- ক্ষপত়্তু মে পুনর্জন্ম নীললোহি'ত' । (“বিদায় বেলা” কবিতায় এই 
প্রার্থনা দেখা যায়। পক্ষপয়তুপুনর্জন্ন_হে নীললোহিত কাস্ত-_ 
যাত্রাপথটি কর আমার হ্ৃন্দর শিব শাস্ত'। ১৯৬২ সালে নীল 
লোহিত নামকরণে শিবের মন্দির কোগ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন । ) 
১৭ই-- নমামি শিবং শিব কল্পতরুম্‌ শিবান্তে পন্থাঃ 
১৮ই-_জগন্নাথ স্বামী নয়নপথ গাঁমী ভবতু মে। 
১৯শে-_ করতু মম স্থপ্রভাতং 
২০শে-প্রপতশ্মি দিবাকরম্। এসেহ জ্যোতির্শায়, জয়তু জয়তু জয়। 
(প্রতিদিন প্রভাতে উদীয়ষাণ সুর্য কে প্রণাম ও হুর্যযস্তব করতেন ।) 
২১শে_ ক্ষস্তব্যো মে অপরাধঃ। 
শ্রীশ্রী লোচনদাস ঠাকুরের মন্দিরের ভিত আরস্ত। 
২২শে-_এ বিশ্বমাঝে যেখানে যা সাজে 
তাই দিয়ে তুমি সাজিয়ে রেখেছ। 
২৩শে_ জগৎ তৃপ্যতু 
২৪শে__যৎ পুজিতং ময়! দেব পরিপূর্ণৎ ত্দস্ত মে। 
২৫শে- ম্যায় চাকর রাখো জী। 
২৬শে- দুর্গতি নাশিনি হুর্গে লোকে তোমায় বলে মা শুনি। 
লোচন মন্দির ৫ই হইতে ১২ই মাঘ খরচ ৩৩ টাকা মাত্র আমার 
দেওয়া । ৩৩২. 
২৭শে--সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনমোহিনী 
২৮শে-_বাঁজিকরের মেয়ে শ্যামা যেমন নাচাও তেমনি নাঁচি 
২৯শে-__ছিন্নতুষারের প্রীয় 
বাল্যবাঞ্চ দুরে যায়, 
তাঁপ তপ্ত যৌবনের ঝঞ্চাবাছু প্রহারে 
পড়ে থাকে দুরাগত 
জীর্ণ অভিলাষ শত 
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গ প্রাকারে। 
৩০শে- আপনাতে আপনি থাক মন যেওন!1 পরের ঘরে । 
য! চাবে এইখানে পাবে খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে | 
৩১শে--জগতঃ পিতরো বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরো । 
১ল! ফেব্রুয়ারী-_-ভজহ রে মন শ্রানন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দবে । 
২বা--কোথায় সেজন জানে কোন জন ? যেজন জন লয় করে ? 
ওরা_-ভবে সেই সে পরমানন্দ যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে । 


১৬৪ 


৪ঠ--যখন ষে ভাবে হবি রাখিবে আমারে, 
সেই স্থমঙ্গল ঘেন ন1 ভুলি তোমারে । 
৫ই-__-কোন্‌ ভরি পিচ.কারী মারি ম্যায় তো শাড়ী ভিজগয়ী। 
৬ই- জনম অবধি হাম রূপ নেহারিণী নয়ন না তিরূপিত ভেল। 
৭ই-_হ্থজনকে] দুখ দিবস ছুই চাবি 
৮ই--জয়তু জগন্সঙ্গল হরিনাম । 
৯ই-_-তোমার চরণ ধুলায় ধুলায় ধুনর হবো । 
লোচন শ্রীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন- শ্রীষশোদানন্দ ঠাকুর ৫৫11৩/ 
১*ই-__ আমার মাথানত করে দাঁও “হু তোমার চরণ-ধুলার তলে । 
১১ই-প্রাধীদ দেবেশ জগন্সিবাস। 
১২ই-__দাঁসেরে অমর বর দাও তুমি হ্বরদে! শ্রীশ্রীদরস্যতী পূজ! 
১৩ই-_পুনরাগমনায় 
তুমি এসো! আবার এসো সর্ধবস্তক্লা সরস্বতী । 
১৪ই- পূর্ণতা গৌরবায়। ৫২1৮০ 
১৫ই-_দেহি সৌভাগ্যমাবোগ্যং দেহি দেবি পরম স্থুখং। 
১৬ই--4৯ 001178 0৫ ৮৪৪০৮ 15 ৪, 105,001 ০৬০]: 
রূপের জিনিষ চিরদিনের আনন্দ । 
১৭ই--তোমাঁবি গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমার রূপে 
১৮ই-_হুরি বিনা জ্ঞান মিছে, হরি বিনা ধ্যান মিছে। 
হরি বিনা প্রাণ__দে তো! জীবনে মরণ। 
১৯শে__হুবে সেই সে পরমানন্দ যে জন্ম পরমানন্দময়ীরে জানে । 
২০শে-_গৃহেষু পঞ্চেন্দিয় নিগ্রহস্তপঃ | নিবৃত্ত রীগিণঃ গৃহং তপোবনং। 
২১শে--কত অঞ্জানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাই ৪১1০ 
২২শে- হায় জুড়ীইতে কোটি মে মিলয়ে একই 
২৩শে-_ভাবে সৃষ্ট এ ভুবন ভাব করে রূপ পরিগ্রহ 
শক্ত বড় রূপ সাগরে ডুব দেওয়া। 
২৪শে--এই সময়ে তার! তোমায় নিবেদন করে রাখি, 
মে সময় পারি না পারি সচেতন থাকি না থাকি। 
২৫শে-__52:6: 0০01966 হও (300 15681:51 00 1136৩, 
শ্রীষ্টান ধর্মসঙ্গীতটি 'অতি প্রিয় ছিল। [0801০ জাহাজ 
ডুবির সময় এই সঙ্গীতটি সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হওয়ায় তাক 
কাছে এটি অতি তীর মধুর প্রার্থনা ছিল। ) 
২৬শে _ সন্মুখে স্নীল সিদ্ধু ভাসে কষ পদতরী, 
এ পারেতে দন্ধা। উষ্ অন্তপাঁরে মুগ্ধকরী | 


১৬৫ 


২৭শে- নাইকো আলাপ তোমার সনে 
তবু দেখলে তোমায় চিনতে পাৰি । 
২৮শে-_-সকল কার্জের পাইহে সময় তোমারে ডাকিতে পাইনে। 
২১ ২৩1৮০ বাকি ২1৮০ 

১ল! মার্ট_-জয় জয় দেব হরে গণেশায় নমঃ 
২রা-হুবি তোমার মাতৃরূপ সর্বরূপ সার । 
৩রা__তুমি স্বাকাশে চকোর উড়াও দেখাও পৃিমার বিধু 

আবার ভুবন ভ্রমায় ভ্রমর বৃন্দে বনফুলে জোগায়ে মধু 
৪ঠ1-_-বন্দেমহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম 
৫€ই_-ভজনু' রে মন শ্রীনন্দনন্দন অতয় চরণীরবিন্দরে । 

দুর্লভ মানুষ জনম সৎসঙ্গে ভর এ ভব পিস্ধুরে। 

৬ই -বেলা গেল তব পথ চেয়ে 
৭ই-_কিখিব হি মধুরানাং মগ্ডনং আকুতি নাম 
৮ই-_হুরিনাম কৃষ্ণ নাম বড়ই মধুর । 
৯ই- চন্দন চচ্চি 5 নীল কলেবর গীত বসন বনমাঁলী-_- 
১*ই--তথাপি মম সর্বস্ব বাম কমল লোচনঃ 
১১ই-_নয়ন খোঁয়ায়লু তব পদ লেখি, 

নখর খেয়ায়লু তব নাম দেখি । 
১২ই-_ব্দন ভরে দেখবো শ্যা।মের শ্রীমুখ কমল একবার ফ্লাড়াইতে বল। 
১৩ই--তাই মা তোমার কাছে এসেছি আবার । 
১৪ই-_-পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে 

ত্রিবেণী ( এ দিন ত্রিবেণীতে ছিলেন ) 

১৫ই--কবে পরশমণি করবে! পরশন 

লৌহ দেহ মোর হইবে কাঁঞ্চন। 
১৬ই-সর্ববেদন মন্থন ধন অন্তরে কিরে এসো । 
(রবীন্রনাথের “আমার সব স্বখছুখ মন্থন ধন, অন্তরে ফিরে এসো স্মরণ 

করে লেখা। “মেঘ ও রৌদ্র” তার সবচেয়ে প্রিয় গল্প ছিল। ) 
১৭ই-_মা আমায় ঘৃঝাবি কত? 
১৮ই-_এমন মানব জমি রইলে! পতিত আবাদ করলে ফলতে! সোনা 
১৪শে__-কারে সুখে রেখেছ হে সুখময় ? 

দ্বেবকীর যে যাঁতন! দেব কি তাঁর পরিচয় 
২০শে- পূর্ণতা গৌরবাক় 
২১শে- যার মা আনন্দময়ী দে কি নিরানন্দে থাকে 
২২শে--ছাত ভুড়ি গুরু সু 


১৬৬ 


২৩শে- আমি ভকত মহৎপদ্দ বুজ পিয়াসী 
তাই চরণে লুটাতে শির ভাল যে বাসি। 
২৪শে--চন্দন চচ্চিত নীল কলেবর পীত বসন বনমালি 
২৫শে-শ্রয়া! দেয়ম্‌, শ্রি] দেয়ম, হিয়া দেয়ম 
ভিয়া দেয়ম্‌, সংবিদা দেয়ম। 
২৬শে-_মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবে!। ভব 
আচার্য দ্েবোভব, অতিথি দেবোভব । 
২৭ শে-_সে যেবাণী অন্ভব দূর! 
২৮শে--আমি রুষ্ণরূপে জগৎ দেখি 
২৯শে- পুণ্যাহং 
দিন ফুরায়ে যায়রে আমার দিন ফুরায়ে যায়! 
৩০শে-_তুই কি ভেবে দেখেছিস তাকে ? 
যে প্রত্যহ তোর খোরাক পোষাক পাঠিয়ে দিচ্ছে ডাকে? 
৩১শে- খোদ দেনেওয়ালা মঙ্গলময় হবি 
এই ভাবে দিনের পর দিন কোনো। প্রার্থনা, কোনে! গান, কোনো কবিতা 
হতে একটি উক্তি দিয়ে দিনগুলিকে চিহ্নিত করা । কোথাঁও স্বরচিত 
কবিতার পংক্তি। এই বদরের ভাঁয়রিতে বন্যার কথ! কিছু পাওয়া যায়। 
২র1 অক্টোবর--গ্রুলয় পমৌধি জলে ধূতবানসি বেদং 
বিহিত বহিত্র চবিভ্রমখেদং 
কেশবধৃত মীন শরীর জয় জগদীশ হরে । দারুণ বন্তা 
ওরা অক্টোবর -_ওম। দিগন্বরী নাচ গে 
ভয়াল বন্ত1। বন্যার জলের ভীম কলোল 
অতি প্রচগ্যমুন্তি। হাটু জলে দীড়াইয়া বাত্রি যাপন । 
৪ঠ1 অক্টোবর-_বন্যার জল কমিতেছে 
ছুখেই পরম স্থখে আছি 
যার ম। আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দে থাকে 
৫ই অক্টোবর-_গ্রামে থাকি দেব! করিবার জন্য মেব। পাইবার জন্য নহে। 
সেইজন্য কিছুতে দুঃখ হয় না। রাগ হয় মা কমলে কমিনীর উপর ! 
৬ই অক্টোবর --বিশ্বরূপা মা! আমার ভয়ঙ্করী শুভম্করী 
৭ই অক্টোবর--চারদিকে জল 
বল ম! তার! দাড়াই কোথা 
উভ তবু শুভ তবু মঙ্গল সব ফিকে 
৮ই আক্টোবর--সপ্তমী শুভ সপ্তমী তিথি দুখেও আনন্দ কত 
৯ই অক্টোবন-_তোমার অভয় বাণী শুনি বারংবার বাজ রাজেশ্বরী মা আমার 


১৬৭ 

(গ্রামের টান” কবিতায়-- 

“বলবো! জোরে ভয় করে! না-_-মোদের মা রাঁজবাঁজেশ্বরী” ) 
১০ই অক্টোবর-_ছুঃখ আমার মন ভুলালি রে 
সাবাস দিই তোরে। 
১১ই অক্টোবর-_রাঁজে মরি দিনে বাঁচি 
মায়ের ছেলে স্থথে আছি । 
ছুঃখ কি স্্খ নাহি বাঁছি 
জানি মায়ের কোলে আছি। 
সাবাস্‌ দিই আর বলি একি, 
অবাক হয়ে ভেলকী দেখি। 
১২ই অক্টোবর--বন্যা! গেল থামে না মা বৃষ্টি 
তোমার দেখি সবেই অনাস্থষ্টি। 
১৩ই অক্টোবর-_মঙ্গলময়ী 
বারে বারে যত ছুংখ দিয়েছ দিতেছ তারা 
ছুখ নয় সে দয়! তব জেনেছি ম] ছুখ হর]। 

১৪ই অক্টোবর- তোমার আলো চোখ জুড়ালো৷ 

১৫ই অক্টোবর-_-কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিণী। 

১৯৫৯ সনের বন্যার সময় বাবা নৃতন বাড়িতে বাঁস করছিলেন। এর 
আগের ১৯৫৬ সনের বন্যায় যখন সমস্ত ঘর বাড়ি পড়ে যায় বাবা তখন এক 
ব্পর তাবুতে বাদ করেন । নূতন বাড়ির ইট-কাঁটা হতে আরম্ভ করে সমস্ত 
কাজ নিজে তত্বাবধান করেন। ১৯৫৭ সনের শ্রাবণে গৃহ প্রবেশ করেন । 
১৯৫৯ সনের বন্যার প্রকোপ সেই গৃহেই ঘটে । আগের বন্যায় লেখা কবিতা 
“কেমন আছি'; “নিরাশ্রয় মাম্‌ জগদীশ রক্ষ' | পাকাবাঁড়ি হলে লেখা 'পাকা 
ঘর” । এবার লেখ! হল “অজয়ের বন্যা ১৯৫৯, । কবিতাটি সহজে পাওয়া 
যায় না বলে নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। 


ঙ 

“বিপন্ন মোরা--অবসন্ন ও বিষ দেহ মন 

এই কি বন্তা নিয়ন্ত্রণ না বন্যা বিবঞ্ঘন ? 

বন্য! হয়েছে হতেছে এবং গ্রতিকাঁর নাই যবে-- 

ফায়ার ব্রিগেড সঙ্গে বন্ত। ব্রিগেড গড়িতে হবে। 

গেছে সব বাড়ি, ভাঙ্গ! দেহ মন, ধুয়ে মুছে গেছে ধান 
পল্লী হতেছে অ-বাপযোগ্য রক্ষ হে ভগবান । 
ফারাকৃক' বাধ বাঁধা চাই আগে তার তোড়জড় কর 
কিশ্বা নকলে নিরুপায় হয়ে নোয়ার আর্কই গড়। 
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মর্শন্তদ যাতন। পেয়েছি যা! অবিস্মরণীয় 

শহর বীচুক সঙ্গে তাহার পলীকে বাচাইয়ো। 

সাপের সঙ্গে এক সাথে থাকি স্রোতের সঙ্গে লড়ি 
বছর বছর কেমন করিয়া এমন জীবন ধরি ? 

কেহ গাছে ঝুলে, কেহ চালে চেপে, রক্ষা করিছে প্রাণ 
ভেদে গেলে বেশি ক্লেশ ত হত না, সব জাল! অবসান। 
খড় কুট দিয়ে ছুবছর ধরে যে বাঁসা হইল গড়া 
নিমেষে কোথায় সব ভেসে গেল অধিক যাবে কি কর? 
এমন অগৌরবের জীবন ধারণ করাও পাঁপ 

সভা স্বাধীন পুণ্য দেশেতে বিধাতার অভিশাপ। 
সময় থাকিতে উপায় না করা সে কি নয় অপরাধ ? 
শ্বেচ্ছায় এ যে কাছে ডেকে আনা জাতির আর্তনাদ । 


৬. 

গোহাল পড়িছে ঘরে হাটু জল, উপায় খুঁজে না পাই 

যোজন খুঁজিয়া "অজয়" “কুরে সবল নৌকা নাই। 

মিপ্সিটারী বোট আসিল ক'খন! বন্ত1 সরিয়! গেলে, 

কত যে শক্তি সাস্বন! দিত দুই দিন আগে এলে । 

অ।ধার কাটিল “আলো” আলো” করি বিভীষিকা ভরা রাঁত-_ 

প্রভাতে পাঁচটা পেট্রোমাক্সে জানালো ুপ্রভাত। 

রিলিফ আসিছে ভিক্ষা আমিছে কম্বল পিছু পিছু । 

বন্যায় শুধু প্রাণ রক্ষার উপায় ছিল না কিছু। 

দেৌঁধ দিব কারে? কষ্টে কাটান শব মাধনার বাতি 

শব(সন1 ভালে দেখিলাম কই, খণ্ড চন্দ্র ভাঁতি? 
সমসাময়িক কোন সংবাদ বা ঘটন। কোন সময় মনকে নাড়া দেওয়ায়, 

নিজের লেখ! কবিতা ভায়ারিতে স্থান পেয়েছে হঠাৎ । কোথাও ব্যঙ্গ, কোথাও 
খেদ। তার পর আবার মন ফিরে গিয়েছে আপন অস্তঃপুবে । 
২৪শে আগষ্ট__সর্বকাধ্যেষু মাধব: তব করুণার কণার ভিক্ষারী আমি 
২৫শে আগষ্ট--সুখেই রয়েছ নাগা 
ভারত বিরোধী হলেই হইবে একেবারে হতভাগ]। 

২৬শে আগষ্ট-_ফিজে!। ! 

মহ! অপকার করিতেছ তুমি দেশের এব্‌ং নিজ । 
২৭শে আগষ্ট_-মুখে বড় বড় কথ। 

' স্বাধীনত। নয় স্বাধীনতা! নম়্ দন্থ্যর ব্বাধীনতা | 
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২৮শে আগষ্ট--আর কারে ভাকিব শ্াম! ছাওয়াল কেবল যাঁকে ডাকে । 
কাগজে চজ্রলোকে মান্ষ যাওয়ার খবর পড়ে লিখলেন-- 
€ই লেপ্টেত্বর--চন্দ্রলৌকেতে যাওয়া না থাকুক কপালে লেখা, 
নিকটে আমার তারাপীঠ তাই হল না দেখ] । 

৬ই-__পৃথিবীতে এই ভারতবর্ষে এই দেশে যাহা রয়েছে আছে 

তাদদিকে দেখিছি? পরে যাওয়1 যাবে গ্রহের কাছে। 
৭ই---্প্রাপাদে হন্মে গহবরেগুহাঁয় বনে জঙ্গলে রই, 

সব আত্মীয় সব ভাই ভাই পর কেহ মোরা নই। 
৮ই-_আমাদেরি মত যে দেশে যেখানে থাকো 

সুখে ছুখে ভাই একই ভগবানে ভাঁকো। 
নই- বস্থধৈব কুটুম্বকম্‌ 

চন্দ্রলোকে যাবার আগে তোমার কাছে যেতে চাই । 
১*ই--এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে । 
১১ই--বারে বারে যঙ ছুখ দিয়েছ দিতেছ তারা 

সে সকলি কপা তব জেনেছি ম1 ছুখহরা । 
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সিদ্ধকবি কুমুদ্বরঞ্জনের অন্তর্লোকের সন্ধানে 
লমরেন্দ্রনারায়ণ বাগচী 


ছায়া স্থশীতল পল্লীস্রীর মধ্যে একতলা! পাকা বাঁড়ি, দুর থেকে মনে হ'ল যেন 
তপস্তারত কোন খধির আশ্রম । 
আগার ম্মঃণে এল-_ 
অভিষিক্ত আনীর্বাদে ভবন সে মধুর 
ত্বর্গ থেকে সে গৃহঘায় নয়কে| বেশী দূর । 
দুঃখ সেথায় তপস্যা তো, স্থখ সেখানে কি সংযত, 
আকাঙ্খিত জীবন-মরণ দুই অমৃতময়। 
সত্যিই তিনি জীবন-মরণ অতিক্রান্ত অমৃতময় পুরুষ ছিলেন । আশ্রম ঘারে 
কবি উৎ্ন্ক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন-_প্রতীক্ষমান যেন ভগবান ভক্ত প্রেমে আপ্লুত 
ও ভাবাবেশে চঞ্চল। সাঁ্াঙ্গে প্রণাম নিবেদন করতেই আশীর্বাদ ও 
নেহালিঙ্গনে মনপ্রাণ ও চিত্ত শুদ্ধ করে দিলেন। 
আমি অনিমেষ দুটিতে তার শিশু সুলভ ন্থযমামপ্তিত মুখের দিকে চেয়ে 
রইলাম। বাক্য ক্ফুন্তি হল না। ভক্ত প্রেম বিহ্বগ ভগবদ ভাবোন্মত্ত কবি 
আবেগ ভরে বার বার বলছেন “সমর তুমি এসেছ আমার ভাল কত যে লাগছে-_ 
আমার কি আনন্দ, সমর আজ এসেছে আমার কাছে। কথায় যেন তার বুকের 
ক্রূভি, কাঁপির আখরেও তাই-_-“্যাঁয় রেখে কৰি, 
শুষ্ক কালির আখরে তার বুকের সুরভি ।” 
কি ভাবে আমাদের আদর যতু আতিথেয়তা করবেন সেইজন্য কবি নিজেই 
বার বার আশ্রমস্থ কল্যাণময়ী গৃহপালিকাকে বলছেন “ওদের চা, জল খাবার 
দাঁও।” আলাপনার মাঝখানে হঠাৎ গৃহাতাত্তরে যাচ্ছেন ওকিকি রানা 
হবে তার দফা নির্দেশ দিচ্ছেন, সন্দেশ মিষ্টান্ন কোথাকার কি' এল তার সন্ধান 
নিচ্ছেন। তত্বশ্শী কবির বাসভবনটি যথার্থই আশ্রম পরিবেশের মধ্যে 
তার সাধনসঙ্গী . “দীনবন্ধু” ও তিনি নিজেও দীনবন্ধু। দীনতা তার 
ভবব্যাধি হীনতায়। 
তার ভক্তি দীনবন্ধুর প্রেম প্রশাস্তিতে মহাভাবোজ্ছল। 
নরনারায়ণের সেবাই তার নিত্য যজ্জ। আলাপ আলোচনার ফাকে ফাকে 
থেকে থেকে মনে পড়তে লাগল--. 
“ভালবাসি হেখা তক্তিতে জবা শান্তিতে বীরে নেভা। 
ভালবাসি শত অভাবের মাঝে দিন অতিথির সেবা। 
আছি-আমি লয়ে হেখ! কোন দূরে-_দধীনতা এবং দীন বন্ধুরে 
খ্যাতি হশ মান জয় যুদ্ধের সংবাদ রাখে কেবা?* 
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অপরাহব বেলা। কবি বললেন--“চল সমর তোমাকে আমার কোগ্রা্ 
দেখিয়ে ফিরবে এসে আবার বসি ।” 

কবির সঙ্গে কোগ্রামের পথে চলেছি। আশ্রমের অতি নিকটেই লোচন 
দ্বাস বাবাজীর আখড়া, মহাপ্রভুর সময় হতে । খানিকট। পথ গিয়ে দেখা! গেল 
নীললোহিতেশ্বর শিবের মন্দির যেখানে হারানো শিবলিঙ্গকে মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করে কবি স্বহন্তে পুনঃ গ্রতিষ্িত করেছেন । পথ চলতে আরও খানিকটা 
গিয়ে দেখি »মা মঙ্গলচণ্ডীর অইধাতুর মৃত্তি অতি প্রাচীন ইতিহাস বিখ্যাত 
মন্দিরে শোভা পাচ্ছে। 

মন্দির প্রাঙ্গণে কবি পুরোহিতকে বলছেন__-“জানো সমর, ৬মা আমার 
বড়ই করুণাময়ী _আমার কত আবেদন নিবেদনই না শোনেন ।” গ্রামস্থ মেয়ে 
পুরুষ ধীরাই কবিকে দর্শন করছেন-__সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে তাদের ভক্তি 
ভালবাসা নিবেদন করছেন। কৰি সকলকেই অতি মধুর সম্ভীষণে কুশল 
প্রশ্নাদি কবে তার অন্তরের লেহাশীর্বাদ অকাতরে বর্ণ করে চলেছেন । 

সন্ধা! ঘনায়মান, আমর1 আশ্রমের দিকে আসছি । হঠাৎ কৰি বললেন-_ 
“সমর দেখছ আমার অজয়, ওই আমার কূল হতে অকুলে খবর বহন করে 
চলেছে ।” ছুটি শব্ধ কূল ও অকুল আমাকে স্তম্ভিত করল। সিদ্ধ কৌলাচাবী 
না হলে এঁ ঢটি শব্দের তাত্বিক পরিভাধার জ্ঞানও সম্ভব নয়। কুগুলিনী 
চলেন স্বযুন্না পথে অকুলে অর্থাৎ পরমশিব সকাশে-__অনস্তে, পরব্যোমে। 

শ্রোতশ্বিনীর ধারা পথের মতই কুগলিনী শক্তি তুযুষ্ধা পথবাহিনী । রি 

অজয় কবির যেন স্বযুগ্না পথ-_তার কৃলকুগ্ুলিনী বাহিত হয়ে চলেছে 
অজয়ের নিরবচ্ছিন্ন শ্রোত পথে, অনস্তের অর্থাৎ 'শিবসরিৎ, তীরে । সাধক 
দৃষ্টির অপূর্ব প্রতিভ জ্ঞানের প্রকাশ ছুটি ছোট শব্দের মাধ্যমে । আমি 
কবিকে প্রশ্ন করলাম--“আপনার কাব্যে ও গানে শব্দ সম্ভারের মধ্যে আছে 
মন্ত্রচৈতন্যের স্পন্দন, ভাবে আছে ভূমানন্দের ম্পর্শন ; বেদ, বেদাস্ত, দর্শন 
পুরাঁণ ও তন্ত্শান্ত্র সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন মন্ত্গ্রন্থ, কিন্ত অতি সরল ও সহজ 
বাংল ভাষায় আপনার গান ও কবিতাগ্ডপি যুগোপযোগী মন্ত্গ্রস্থ বলে আমার 
মনে হয়। আপনার অস্তর্লোকের হয়ত সন্ধান পাওয়া যেতে পারে আপনার 
ছন্দ বন্ধ মন্ত্র্গাথায়। কখনও আপনাকে ভেবেছি ব্রদ্ষদাধক, কখনও শক্তি 
'মাতৃপাধক, আবার কখনও আউল-বাউল, বৈষ্ণব ও সিদ্ধ সাই পন্থী বলেও 
আমার ধারণ! হয়েছে । তঙ্ত্রের বচনটি আপনার মধ্যে মূর্ত প্রকাশ _অস্তরে 
শক্তি সাধক, বাইরে শৈব সাধক, সাধারণের দৃষ্তৈে বৈষ্ণব সাধক -_- 
নানাভাবের সাধন পথে যে সিদ্ধ, সেই ত কৌলাবধুত। 

সিদ্ধ কৌলাবধূত বলেই ন1 কবি বললেন--“ঞানে। সমর, এ আমার 
অজয়) এই ত আমার নীললোহিতেশ্বর শিব, দ্বেখলে ত আমার »মা 
অঙ্গলচণ্তীকে, ঠাকুরলোচন দান আছেন আমার বাড়ির পাশেই, আমার গ্রামের 
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ছেলেমেয়েরা, মায়েরা বৌয়েরা_-এদেবই সব বুকে জড়িয়ে পরমানন্দে আছি) 
এইত আমার সকল তীর্ঘের সার তীর্থ উজানি__কোগ্রাম, সকল সাধনার পৃণ্য 
সিদ্ধ ক্ষেত্র। আমার গ্রাম্য পথের ধুলি--এই ত আমার ব্রজরজ বাবা । এই 
খানেই মুদিত চরণ পহ্থজে মন গুঞ্ন.যে ভুলে যাই।” 
মনে পড়ল কবির মন্ত্রগীধার কয়েকটি প-_ 
চণ্তী মায়ের সোনার কোর্গা তার বুকে যে থাকে, 
ভোরে উঠেই লোচনদাদের চরণ ধূলি মাথে 
গাজন চড়কেতে হৃদয় উঠে মেতে 
সুখে দুঃখে মঙ্গলারে হৃদয় ভন্বে ভাকে।' 
(“হংস খেয়ারী? শ্রে: ক:--৮৪) 
নিজ গর্ভধারিণী মাতাকেই জগন্মীতার রূপে “আরোপ সাধন” তন্ত্র সম্মত। 
মা সার্বজনীন ও সর্বপ্রাণীন । মানুষের মাই যে শুধু মা, তা নয়, পণ্ড 
পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষলতাদির অর্থাৎ স্থাবর ও জঙ্গমের যিনি স্যষ্টি-স্থিতি 
বিনাশিনী তিনিই "মা”। "মা" মহামন্ত্রে দীক্ষিত সাধক কুমুদরগন তার 
জন্মদাত্রী মায়ের কাছে, নয়ত যে মন্ত্রট-_“মাতৃন্তোত্রে চৈতন্তময়ী হয়ে রূপ 
নিয়েছে তা সম্ভব হত বলে আমার মনে হয় না। কবি বলছেন-- 
“আমার লাগি প্রাসাদ রচি আপনি থাক শশ্মানে মা, 
চণ্তী হয়ে আমার লাগি তুমি ছোট মশানে মা 
জনম জনম মা হয়েছে জনম জনম হবেও মা 
ডাকবে আমায় স্তন্ত তোমার তোমার কাজল, তোমার চুম1) 
“মায়ের সোহাগে স্ববোধ বালক কবি কুমুদরঞজন হয়ে উঠেছিলেন যেন 
“বেণী'__আবদারে বেনী, দেবী ত্বর্গাপবর্গ দেন বলেই সাধক হ্বর্গ ত চায়ই, 
অপবর্গও চায়। 
ক্ষীর কই? কই ধিঠাই কোথায়? জানাইতে হয় আজ তারে, 
জগজ্জননী ঝালাপাল হ'ল অকৃতী স্থতের আবদারে !, 
(“মায়ের সোহাগ'--কা: সঃ-৩৭ ) 
সাধক কবি কিন্ত জানতেন যে সাধন বৃত্তের অর্ধাংশ সংসার, আর অপরার্ধ 
--মহাকালে মহাকালী। 
জানাতীতা--মা। তার বহবাকাশে জ্ঞানাতীতা “মা” যে ভীর 
লোকলোকাস্তরে গর্ভধারিণী ম৷ জননী 'মা' মহামস্ত্রের এই রূপটি তাই নিল 
কবিরই মন্ত্রে-_ 
“মাগো আমার পৃণ্যময়ি তুমিই আমার জগন্মাতা 
জনম জনম পেলাম কপ! ধন্য দয়াল মোর বিধাতা ।' . 
গচিদাকাশে যার যা ভাদে'-- সেই ত জগন্ময়ী মায়েরই রূপ । কবিমানস 
চৈতত্কে জগন্ীত! ছিলেন-- 
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হাম্ত ও বহন্য ময়ী যায় নাকি তারে ধরা ? 
মৃত্যু জরার অতীত সে ঠাই নয় তাহা নির্বাণ-_ 
বুকের আলোকে গড়া দে অলক জ্যোতির্ময়ের দান ।” 
যিনি জগন্মাতা তিনিই শক্তিভূতে সনাতনী । ত্বারই মহাশক্তির শাসনে 
সূর্য চক্র গ্রহতারা, জান অজ্ঞান ও বিজ্ঞান স্ফুরিত। চলেছে কাল প্রবাহে 
স্থট্টি স্থিতি ও লয় স্রোত, নিরবচ্ছিন্ন তার লীলাবিলাম। সেই লীলাবিলাদের 
ছন্দটি ছন্দাপ্লিত হল কবি মন্ত্রে_ 
হার তেজেতে সব জ্যোতিস্ক তেজোময়, 
ধার মহিমায় নাহি উপচয় অপচয়, 
সব শক্তির উৎস যে জন, 
ইঙ্গিতে ধার লয় ও শ্জন, 
কতক্ষণ তার ফিরায়ে আনিতে হ্থুসময় |” 
রূপসাগরে ডুব দিয়ে কুমুদরগ্জনের সাধনা অরূপে অস্ত প্রাপ্তির রূপে ও 
'অরূপে সাধক পেয়েছিলেন জগন্নীতাকে--জগতম্য জগন্ময়ে' বামপ্রসাদ 
বলেছেন__-“দেখার মত দেখ দেখি মন, আমার শ্তার্ম। মীকে |” 
এঁ “দেখার মত দেখেই” কুমুদরঞ্জন বললেন-__ 
"ভুবন তিনি, তিনিই ভূবন, রূপ ত নিতৃই দেখি ঢের, 
এখন তৃষ্ণা স্তধু রপসাঁগরের অমৃতের ।” 
সাধন পথে রূপ হতে অরূপে ও অরূপ হুতে রূপে যে অমৃতান্বাদন ঠাকুর 
বামরুষ্ণচ করেছিলেন কবিসাধক কুমুদরগ্জন সে রসেরও রনসিক। রূপ ও অরূপ 
সবই ত “চেতন্তততিবীয়তে” কারণ “নিতৈব সা জগন্ুত্তি তয়! সর্মিদংততম”। 
কৰিমানসে বূপ-অরূপের “তৃষ্ণা” বহিরিক্্রান্ভূতি পাপেক্ষ নয়; জাগ্রত 
চৈতন্তে অমৃতময়াত্মার রসাম্বাদনই তার “তৃষ্ণা? । 
বৈষ্ণব ও বেদাস্তবাদীদের সাকার-নিরাকার অর্থাৎ “রূপ-ম্বরূপের" ঝগড়া 
নিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বৃহশ্যচ্ছলে নানা! কথা তার অমৃতময়ী বাণীতে. বলে 
গিয়েছেন। রূপে ও অরূপে সাকারে ও নিরাকারে যিনিই সতা বস্ত তিনিই 
এই মহামন্ত্রের উদ্গাতা এই যুগে ঠাকুর শ্রীরামকষ্জ। সাধক কুমৃদরঞ্জন তার 
“দেখা” মন্ত্রে “সর্বং খবিদং' মন্ত্রের যে রূপ চিজ্ঞায়িত করলেন তাতে রূপে-অরূণে 
সাকারে-নিরাকারে একাকার অমৃতাকার। তত্ত্রে শিবশক্তি রপা জগন্মনাতাই 
মহামাতৃক1 শক্তিশিব অঘোরেশ্বর । তার নামে যাই গ্রহণ কর] যায়, তাই 
হয় শুচিত্তদ্ধ কারণ স্ন্দর ও কুৎ্সিৎ তার কাছে সমান। 
দেহাধারে স্ুপ্তাকুণ্ডলিনী মতাশক্তিই “মা” বীজাকারে মন্ত্ররপা ৰা চিনরপা । 
জীবাধারে হুপ্তাকুগুলিনী মহাশক্তিকেই তন্ত্র বলে “আধার শক্তি'। খুলাধারে 
'তিনি জা কিন্ত সহআীরে তিনিই পরষ শিবে সাম্যরসে সংবৃক্তা। কবিষানস 
চৈতন্ে এ জাগ্রতা৷ কুণুলিনী শক্তির সঙ্কে চলছে লাধনমার্গে অচিন্তনীক্ন 
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আদান গ্রদান। সাধনতত্ব অতি গোপনীন্ন বস্ত প্রত্যেক তন্ত্রপাধকের এটিই: 
তন্ত্রের নির্দেশ । তাই কবি বলেছেন-_ 

'রহিল সে বীজ কঠিন মোড়কে মোড়া 

পিঁজর! পৌলেতে অশ্বমেধের ঘোড়া । 

মোর] যে মন্ত্র সাধি সহঅ-দলে 

অচিস্তনীয় আদান-প্রদান ।+ 

দৈবদেহাধারটি পিজর! পোল, কিন্তু তারই মধ্যে আছেন নিব্রিতা 

মহামাতৃকা শক্তি কুগুলিনী- যাকে কবি বলেছেন__“অশ্থমেধের ঘোড়া 
কুগুলিনী জাগরণের সাঁধনপথে পরমেধী গুরু হলেন পরমশিব, যিনিই একমাত্র 
জীবন্ত, আর অন্ত সকলে নিজাব। এ সাধন পথে "ধারা পথিরুৎ তাদের 
না আছে ত্বণা, না আছে লজ্জা; ভয় তনেই। সাধক কুমুদ্বরঞ্কন বলছেন__ 


“হীরক েমন অঙ্গার হতে জাগে, 
শিব হতে হলে শব হতে হবে আগে । 
দ্বণ। আবরণ সব আবরণ সেরা, 
সেই ত মুক্তাকেশীর শক্ত বেড়। |, 
ঠাকুর রামকষ্ষ নারায়ণকে বলেছেন_-ওরে পাশ মুক্ত শিব, পাশ 
বদ্ধ জীব ।, (কঃ মু €১৫৫) 


পাশযুক্ত বলেই আমর! কবির কথায় নির্জীব আর একমাত্র পাশ মুক্ত 
হলেন শিব তাই কবির কথায় তিনি শব হয়েও জীবস্ত। দেহ প্ররুতি 
পর্তস্ত্রে-পঙ্থশয্যা। 
ইহাকে কোন কোন তত্্রপাধক বলেন শৈবলিনী জল । 
এ শৈবলিনী জলে লোছিত কমল-যটচক্রগুলি ভাসমান । 
, প্র কমল চক্রগুলি বনুদ্দল বিশিষ্ট । আধার শক্কি মহামাতৃকাশক্তি 
কুগুলিনীই সাধকের আত্মন্বরপ। মুলাধারে চক্র হতে সহশ্রার পর্যস্ত সাধকের 
দ্বেহাভ্যন্তরের প্রতিটি কমলচক্রের মুদিত দলগুলিকে, মহাশক্তি কুগ্ুলিনী 
প্রশ্ফুটিত করেছেন। তখন সাধক প্রবুদ্ধ দশা থেকে স্থপ্রবুদ্ধ দশাতে 
হ'ন উপস্থিত। পঙ্ব শয্য1 অর্থাৎ দেহাধার হয় শুদ্ধ বিস্তার আধার। তাই ত 
শুনছি কবির বাণী-_- 
“পশ্ব শয্যা! হত পান ঘ্বণা কর, 
ফোটায়ে কমল ন্নে তাহা তুলিতে দড়।' 
কমলদলগুলি প্রশ্ুচিত ছলে ঘে প্রবুদ্ধতা লাঁধক চৈতন্যে জাগ্রত হয়, 
'ভাকেই লক্ষ্য করে আগমবিদ্‌ মহামহোপাধ্যায় ' আচার্ধ গোপীনাধ কবিরাহ্ম 
বলছেন-_“পরাচিৎশক্তির উন্মেষ হইলে ঘে অবস্থা আবিভূত্তি তাহাই প্রবৃদ্ধতা 
না! গ্রনোর অর্থাৎ কুগুলিনী শক্তির জাগরণ” । তান্রিক সাধন! ও সিদ্ধাস্ত 
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(৬২ পা) দেহান্দ্রিয়গুলিকে 'শবত্বে, আনতে পারলে চিত্তস্তদ্ধি হয়। চিত্তশ্ত বকে 
তত্ব বলে "শৃন্ঠাধার'। শৃন্তাধার না! হলে 'শৃণ্যাকারে' চিতিরূপে চিন্নস্ী 
কুলকুগ্ডলিনী মাতৃকা মহাশক্তি তিনিই সাধকের “শৃগ্যাধারে” হন জাগ্রতা। 

কবিসাধক দেহকে দ্বণা করার কথা বলেন নি-_বলেছেন দ্বণা কর 
ইন্দ্রিয় পরতস্ত্রত', শুদ্ধচিতে কর আত্মাবলোকন। যে দেহকে মনে কর 
পহ্বশষ্যা” তাতেই আছে কমলনিৎ স্রুদ্ধচিন্ত। শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধাধারে, “দেহ 
শৈবলিনী জলেই বিরাজ করছেন “নীলমরালী, হুংসী রূপা মহাষাতৃকা 
প্রাণশক্তি কুগুলিনী তস্থ্রে তাকেই বলেছে 'মহাকালিকা”। শীলমরালীর 
নীলপদকমলে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও বামপ্রণাদের 'কাঁলে। মনভ্রমর' মজে গিয়েছিল । 
সাধককবি কুমুদরঞ্জন ভন্ত্রলাধনার চরমতম সত্য উপলব্ধি করেই বলেছেন ঘে 
পন্ক শয্যাতেই কমল ফোটে । 

কুল অর্থাৎ দেহাঁধার, অকুল বিশ্বাতীত সত্ত। যাঁকে তন্্রযোগীন “সহম্রার” । 
ম্হামহোপাধ্যায় তন্ত্রার্ণঘ কবিরাজ মহাশয় বলছেন--“অকুল সহম্রার হইতে 
'স্বলাধারাদি যাবতীয় কুল পদ্ম ভেদ করিয়া ক্রমশ: উপরদিকে উঠিতে হয়।” 
(তান্ত্রিক সাধনা ও সিছ্ধান্ত-_-পৃঃ ৩৪৫ )। সাধন পথে সাধক চলছেন কুল 
হতে অকুলে। পথ প্রদদিকা জাগ্রতা! কুলকুগুলিনী মাতৃক1 মহাঁশক্তি। 
তিনি কবির চিদাকাশে জ্যেতির্ময়ী সত্তা । মৃলাধার হতে সহম্রীর পর্যন্ত 
অর্থাৎ কূল হতে অকুল নদীর প্রবাহ-_ত্রিপথা-_-ইড়া পিক্গলা ও নুযুম্না পথে। 
জীবনতরীতে সঞ্ধা মাতৃকা মহাশক্তি কুগ্ডলিনী। এই শক্তির জাগরণের 
সাধনাই কবির জীবন তরী বেয়ে যাওয়ার সাধন1। এ সাধনার গোপন মন্তরটি 
কবি প্রকাশ করলেন-_ 

“অকুল নদীর বিজন কুলে জীবন তরী চেয়েছি ।, 

তস্ত্রে কৌলমার্গ বীরাচার ও দ্দিব্য বীরাঁচার এই ছুটি সাধনার ধার! 
আছে। দিব্য বীরাচারী সাত্বিক সাধক । তামনকে সত্ব দ্বারা জর করে 
্রবুদ্ধ হতে প্র বুদ্ধ দশা! প্রাপ্তিই জীবন্মুক্তি ও এটিই দিব্য বীরাচারীর কামা 
ও জাধ্য বস্ত। 

দিব্য বীরাচারী সাধক কুমুদরঞ্জন নিজ দুটিকে করেছিলেন মায়ের বিজন 
মন্দির । সেই মন্দিরে হান! দিত ছয় জন শত্র--চেষ্টা করত মন্দিরটিকে কলুষিত 
করতে। সাধক তার শত্রদের সঙ্গে করলেন মিতাপি__তামসকে সত্বের 
করলেন বন্ধু, তন্ত্রের দিব্যবীরাঁচার দাধনার নিগৃঢ় তত্বটি কবির মন্ত্রে শুনি-_ 

“কর্ম মোদের ধর্ম জানি, ধর্ম জানি সংযমেতে, 

হৃদয় শোণিত ঢালতে পারি ছক্সটি রিপুর তর্পণেতে ॥” 

চণ্তীতে আছে-_ 

নিরাহারো যতাহারোৌ তয্মনসৌ সমাহিতৌ । 
দৃদতুত্তো বলিঞ্চেব নিজ গা! ক্গুক্ষিতম। ( ১৩1১১) 
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নিরাহার ও যতাছার শব ছুইটি রসনাদি ইন্দ্রিয় সংযম নির্দেশ করে। 
তত্সনস্ক শবটি-_তাদাত্স! বোধক-_অর্থাৎ মনের গ্রস্থিভেদ জ্ঞাপক। সমাহিত: 
শবে মনও রসনার দুর্দমনীয়ত্ব কারণে ইন্দ্রিয় জয় ও রসন1 জয় কনে সংযমের 
পরাকাষ্ঠা নির্দেশিত হয়েছে । উক্ষিত, প্রোক্ষিত শ্বদেহের রক্তবলি বা' শ্রেষ্ঠ 
উপহার প্রদানই মাতৃ মহাঁপূজায় আত্মনিবেদনের চরম অভিব্যক্তি । 
পণ্ড বগি নয়-_-আত্মবলি ইহাই তন্ত্রের দিদ্ধাস্ত। মাতৃগত চিতে স্বদেহ রক্ত 
সিঞ্চিত পল্জ কুশ্মাগুাদি জগজ্জননীর চরণে উপহার প্রদানই যে দিব্য বীরাচার 
সাধনের মুখ্য তত্ব, শাক্ত কবিতাটিতে কবি তাহা ব্যক্ত করছেন__ 
মায়ের সনে আমর! কাদি মায়ের সনে ভালোই বাসি 
মা যে মোদের দয়াময়ী, মা যে মোদের সর্বনাশী |, 
( শাক্ত' শ্রেষ্ঠ কবিতা ৩৮ পা) 
'দর্বনাশী” শব্দটির তাত্বিক পরিভাষায় যে নিগৃঢ অর্থ অন্ত্রশান্্রে দেখি 
তার অপূর্ব রূপায়ণও দেখছি সাধককবি কুমুদরগ্তনের "মা ঘে মোদের 
লর্বনাশীতে.। সর্ব শব্দটি পঞ্চকেশ-_অর্থাৎ অবি্যাঁ, অন্মিতা, বাগ, ছেষ ও 
মৃত্যুভয়কে নির্দেশ করে । পাতঞ্চল যোগ ক্থত্রে_ 
“অবিষ্যা মোহঃ অশ্মিতা দেছেক্জিয়েযু অহংভাবঃ 
রাগঃ মুখ সাধনেচ্ছা, দ্বেষঃ দুঃখ নিবারণ চেষ্টা! অভিনিবেশ মৃত্যুভয়ম্‌। 
'সর্বনাশ' শব্ধ পঞ্চক্লেশ নাশকে বুঝিয়েছে। 
মা মহাবিদ্যা ব্র্ষত্ব্ূপিনী, তিনি কি করে সর্বনাশী হলেন ? বড়ই দুরূহ 
ও জটিল সমস্যা বলে মনে হুয়। 
চণ্ডী বলছেন__“ম] বিদ্যা পরমামুক্কে হেতু ভূতা সনাতনী 
সংসার বদ্ধ হেতুশ্চ সৈব সবৌ স্বরেশ্বরী | (১৫৭৫৮) 
ম! পঞক্লেশনাশিনী তাই সংসার মুক্তির হেতু ভূতা পরমা ব্র্ষবিদ্যারূপিনী 
ও সনাতনী, কিন্তু তিনিই আবার সংসার বন্ধনের কারণ স্বর্ূপা অবিষ্ভা আদি 
পঞধ্চক্লেশ কারয়ি্রী হইয়াও পঞ্চক্লেশ নাঁশিনী। 
সাধক কুমুদরঞ্জনের মাকে দয়াময়ী বলে আবার সর্বনাশী বলবার কারণ কি 
তা বুঝতে পার! গেল। 
তিনি পঞ্চক্লেশ মুক্ত সর্বনাশী দয়াময়ীর কপা কণায়। তাই মুক্তির পরমানন্দে 
করছেন প্রেমাশ্র বিদর্জন আর গাইছেন-- 
“ন্সেহ প্রেম গ্রীতিহীন কর্কশ কঠিন কারাগার 
পারে না হইতে কভু দেরতার বিলান আগার । 
আপনার জননীরে জেনো বৎন পারে যে ভুলিতে 
বিশ্বজননীর দেহ সে কখনো পাবে না! লভিতে ।” 
( কাপালিক শ্রেঃ কবিতা 8৪ প1 ) 
স্বীয় গর্ভধারিনী মা, জগজ্জননী ম1 মহাষায়! ও “বিশ্বমাতা” থে একই লতা, 
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সাধক কুমুদরগনের অতিমানস চৈতন্ত লোকে-_সে বিষয়ে সন্দেছের আর কোন 
'অবকাশ নেই। 
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ব করি যারে 
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবে! হাড়ি বোঝন! মন ঠারে ঠোরে ।” 
কবিরঞন বামপ্রসারদ সেন মাতৃভাবের সাধক আর কুমুদরঞ্জন মল্লিক 
মহাশয়ের হদ-কুমুদও মাতৃভাব রঞ্ধনে রপ্রিত। 
ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন-_ক্বামপ্রসাদ মনকে ঠারে ঠোরে বুঝতে বলেছে-_ 
এই বুঝতে বলেছে_ে বেদে ধাকে ব্রক্গ বলছে--তাকেই আমি মা বলে 
ডাকছি। ম] বড় ভালোবাসার জিনিস কিনা । ভাব, ভক্তি, ভালোবান। আর 
বিশ্বাস। ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায় । (কঃ মুঃ ৩য়-১৭) 
ধপ্রপাদ* কবিরগুনের মাতৃতত্বের রূপকার হলেন মাতৃরূপে রঞ্জিত কুমৃদ কৰি 
তার বুকের আসরে । 
“ভক্তি আর শক্তি এক, এ নহে ভিন্নভেদ, 
তুমিই দেখায়ে দিলে করিলে গ্রচার 
গান আর প্রাণ তুমি করে দিলে এক 
তক্তিকে করিয়া! দিলে পূজা! উপচার ।* 
€ বামপ্রসাদ শ্রেঃ কঃ) 
ঠাকুর বামরুষখ গান গাইছেন বিষ্যাপাগর ভবনে আর প্রসাদতত্ব ব্যাখ্যান 
করছেন। “বিশ্বান ও ভক্তি। তাঁকে তক্তিতে সহজে পাওয়! যায়। তিনি 
ভাবের বিষয়।” ( কঃ মং ৩১৩) 
কুমুদ্বরঞ্নের 'প্রসাদ' তত্বটির গৃঢ় তাৎপর্য বুঝতে হলে ভন্্রশান্ত্রের শিবশক্তি 
তত্বসন্বদ্ধে আরও খানিকটা বল! প্রয়োজন । কৌলমার্গের সাধন পথে শিব- 
ভাব আনে শবত্ব অর্থাৎ নিগুণাত্মক চিত্তস্তদ্ধি। চিত্তন্তদ্ধির ফলে সাধকের 
চিৎ্কুপে মাতৃকামহাশক্তির কুগুলিনীর চিৎকলারূপে হু'ন ভাসমান। 
মহাশক্তিই সাধকের চিদাকাশে অৈতরূপিনী শিবশক্তি শিবশিব! বাংলায় 
যাকে বলি কালী বা শ্বামারপে পূজা করি। বামদেবের "মা" ছিলেন আশ্চর্য 
ভেরবী আর মা সারদ! ধিনি মন্দিরে ভবতারিণী ও তিনিই ছুয়ে এক বলতেন 
ঠাকুর শ্রীরাম | রামপ্রসাদ চরিতকার শ্রীষোগীন্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রাম- 
প্রসাদ তিরোধান পরিচ্ছে্দে ৩৬৫ পাতায় বলছেন যে মহাপ্রয়াণ যান্াকালে 
রামগ্রসাদ সর্বাণী অর্থাৎ তার ধর্মপত্বী; তস্তরমতে শক্তিকে আহ্বান করে 
বলছেন 'সবাণি শক্তি' প্রাণের দেবী। আজ আমাদের শেষদিন, এস আগ 
হাদিতে হাদিতে জগজ্জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করি। জর 
'গাইছেন-_প্রধাধ বলে বৃদ্ধকালে অশক্ত কি করি বলে! 
ওমা শুক্তিরূপ] ভক্তি দিয়ে মৃক্তি জলে টেনে ফেল।' 
শবভাবে ন্ুপ্রবুদ্ধ শাক্তসাধক রাঁষপ্রসাদ আবার গাইছেন__ 
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“তারার মহিমা! আপনি মান জেনেছেন শিব শংকরে 
কৈলাস গিরি পুরী দেখাও মা আমারে ।? 
শিবশবের ইকার লুপ্ত হলে হয় বা রামপ্রপাদের সাধনজীবনের একটি 
দিনের ঘটনা হতে কুমুদরঞ্চনের শির হতে গেলে শব হতে হবে আগে মন্ত্রটির 
অর্থ পাওয়া যায়। রামগ্রসার্দ জীবনীতে পাওয়। যায় শনিবার অমানিশায় 
সর্বাণীর সঙ্গে পূজা1 করেন । মায়ের আলেখ্য সরাইয়া সর্বাণী তৎস্থলাভিষিক্তা 
হু'ন, সাধনা আরম্ভ হয়। শিব (প্রপাদ" শক্তিচযুত শব, শক্তির পদতলে লত্তিত 
হলেন । 
প্রাণভরে মায়ের নাম কর মাকে ভালবাস। ভালবাণাই হবে পুজা 
উপাচার, দিবে ভোগমুক্তি, করবে মর্তের বন্ধন ক্ষয়। মায়ের শুভঙ্করী ও 
ভয়ঙ্করীরূপ ভেদজ্ঞান প্রস্থত” । কুমূদ্দ কবি তাই বলেছেন__ 
“মায়েরে “ম' করে নিলে তুমিই প্রথম, 
চিনাইলে অব্রপূর্ণা ধাত্রি জগতের ।” 
ক্রাস্তদর্শা কুমুদ্ কৰি প্রসাদ" কবির শক্তি সাধন স্থধামৃত মাতৃপ্রেমরস 
গৌঁড়জনের পাঁনার্থ করলেন পরিবেশন । তন্ত্রে শিব একাধারে জগদগুক ও 
পরম শ্রেষ্ঠ কৌল। তান্ত্রিক সাধনার দৃষ্টিভঙ্গিতে বস্ততঃ মহাবিন্দুই হৃদয় ও 
এই তো! বিশ্বাতীত পরমেশ্বর অথবা শিবশক্তির আবির্ভাব স্থান । মহাবিন্দু 
সদদাশিব যার উপরে চিৎশক্কি বা চিৎকলা স্বতন্ত্র রূপে খেলা করেন। 
এ খেল! পরাবাক বা! পরামান্রার বিলাল । 
শুরু ও রক্তবিন্দু রূপ তার প্রকাশ-_বিমর্শময় কাম কলাক্ষরের পরস্পর 
সংঘট বশত চিৎকলার অভিবাক্তি হয়। মহাবিদ্দুর স্পন্দন থেকে তিনটি 
বিলীন বিন্দু পৃথক হয়ে রেখাঁরূপে মহ] ত্রিকোঁণের আকার ধারণ করে। 
“ইহা! হতেই শিব ও শিব হতেই পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত বিশ্বের অবিচার” 
বলছেন তন্ত্রগুরু মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয়। 
শিবশক্তি তত্বের দুরারগহ পারিভাষিক অর্থ যা কবিরাজ মহাশয়, 
করেছেন, ভক্ত কুমুদরঞ্জন তারই সহজ ও সরল সাঁবলীপ ব্যাখা। করলেন 
'পর্বানী প্রসাদ” তত্বে__ 
ছে ভক্ত, পু্জার লাগি গড়েছিলে তুমি ভক্কিভরে যেই শিব গঙ্গা মৃৃত্তিকারঃ 
জাগ্রত দেবতা হয়ে মছামছিমায় হল তা অনাদি লিঙ্গ পৃ্জিত সবার । 
(“রামপ্রসা্” শ্রেষ্ঠ কঃ ৪৫ পৃঃ) 
শকতিসাধক কুমুদরগজন রামপ্রদাদকে জ্ঞানগ্রন্ত অনার্দিলিক্গ শিব কেন 
বলেছেন তাই বুহস্তময় র্থটি পাওয়! গেল। "গঙ্গা মৃত্তিক?' শঙটি কুমুদরঞ্জন 
ফেন ব্যবহার করলেন ? শব্বটি ছ্থার্থক। রামপ্রসাঁধ গক্ষাভীববাপ ও নিত্য 
গঙ্ষান্সান করতেন । তাঁর দেহ রা শিবতচ্ছ গঙ্গ। মৃত্তিকায় পুষ্ট। ছ্বিতীয়ত-_ 
*গৌরীত্বমেব শণিরুত মৌলি প্রতি খঙ্ষাজ্ঞানের অর্থা, ব্র্ষজ্ঞানের আর 1 
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শিবশিখবে গঙ্গা অর্থাৎ জ্ঞানগঙ্গ! অধিষ্িতা। শিবশক্তি তত্বের তন্্সম্মত 
চরমসিদ্ধাত্ত সাধক কুমুদ্ররঞ্চন তার অতিমানস চেতনায় যেরপ প্রতাক্ষ 
অন্থভব করতেন তারই আঁভাষ মাত্র দিয়েছেন “রামপ্রসাদ” কবিতাটিতে। 

শাক্ততন্ত্রে সিদ্ধির একমানত্র পথ “ন্সেহপ্রেম প্রীতি' অর্থাৎ প্রেমতক্তি। 
বৈধবতস্ত্রে ও শক্তিতন্ত্রে চরমনিদ্ধির পথ যে প্রেমভক্তি কুমুদরঞনের 
“হর বিজ্ঞানে' তাই স্বীকৃত। “বৈষ্ণব কবিতাটি বৈষ্ণবতান্ত্রিক কুমুদ্ববঞ্জন 
বলছেন-_ যুগল রূপের উপাসী যে, পিয়াসী যে রসের মোরা” । শিবশক্তি যুগল 
রূপেও রাধাকৃষ্ণ যুগলরূপ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তস্ত্রালোকে দেখি। 

শ্রীকফ্পুরাঁপ, শ্রীরাধা প্রকৃতি, বিচ্ছক্তি-_-আগ্তাশক্তি। বাধা প্ররুতি 
জ্িগুণময়ী' (কঃ মৃং ২য় ভাগ ১৮ পৃ) ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণে গণেশখণ্ডে সপ্তম 
অধ্যায়ে স্বয়ং নারায়ণ বলছেন- “টি কত্রী প্রকৃতি: সর্ষেষাং জননীরূপা 
সমতুল্য চ মন্ময়া তেন নারায়ণী স্বতো। বিশ্বের যিনি স্যট্িকারিণী প্রকৃতি ও 
সকলের পরম্মাজননী এবং যিনি মন্ময়া ও আমার মত মহাশক্তিশাপিনী-__ 
তিনিই নারায়ণী |” অস্ত্রে কগুলিনী ও ভাগবতে হলাদিনী দুইই এক । চণ্ীতে 
নারায়ণী স্ততিতে বল হচ্ছে-_“নাবাক়ণী নমত্ততে' । নারস্য তত্বসমূহস্ত ও 
জীবসমৃহন্য, অয়ণী অর্থাৎ আশ্রয়-_তিনিই জগজ্জননী ( তত্বপ্রকাশিক। 
_ জীগোপাল চক্রবর্তী )। 

ঠাকুব শ্রীরামকষ্চ বলতেন-_“চিচ্ছক্তি ও বেদাস্তের ব্রহ্ম অভেদ। নামবূপ 
ঘা আছে সবই চিচ্ছক্তির এশ্বর্ঘ। ( কঃ মৃঃ ২য়, ১৮৬) বৈষ্ণব শুধু জান 
চীয় না, চাহে ভক্তি | ঠাকুর রামকুষ্চ বলছেন - বৈষ্ঞব চায় জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি__ 
প্রেমাভক্তি। জ্ঞান,জ্ঞান বললেই কি হয়। জ্ঞান হবার ছুটি লক্ষণ গ্রথমত 
অন্থরাগ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা । শুধু জ্ঞান বিস্তার করছি কিন্ধ 
ঈশ্ববেতে অন্থরাগ নাই, ভালবাস! নাই সে মিছে: আর একটি লক্ষণ 
কুগুলিনী শক্তির জাগরণে। কুগুলিনী শক্তির জাগরণে ভাবভক্তি ও প্রেম 
এইসব হয়। এরই নাম ভক্তিযোগ । (কঃ ম্ব ২য় ১৮৯) চণ্তী নারায়ণী 
স্ততিতে পাই-_“বিশ্বশ্রয়া তে তয়ি ভক্তি নম্র ।” 

, যে জাঁন বই পড়া, বিচার কর! জান, যাতে প্রেমাভক্তিও ব্যাুলত! নেই 
শাক্ত ও বৈষ্ণব দেজ্ঞান চায় না। কুমুদবঞ্জনের 'রামগ্রসাদ' ও “বৈষণব' ছুটি 
কবিতার র্মবাদী প্রেমাভক্তি। তিনি শক্তিতানত্রিক না বৈষ্ণবতাস্ত্রিক 
এই দ্বৈতমতের অবসান হল । 

জ্ঞান আহারে চিনিয়ে দেবে, প্রমাণ তারে আনবে কাছে 

এমন দাকণ ছুষ্ট আশায় বৈফবের হায় প্রাণ কি বাচে? 

চাই না মোর! শক্তি ওশ্বো, ভক্তি ভরে ভাকবে তারে 

প্রণয়ী যে রাখালরাজা, দুরে কি আর থাকতে পারে । (বৈষ্ণব) 
“বামপ্রসাদ' কবিতায় কুমুদরঞ্জন বললেন-_-“ভক্তিকে করিয়া দিয়ে পৃজ! 
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'উপচার। ন্সেহ প্রীতি; ভক্তি ও প্রেমের আবীর ও কুস্কুমের হোঁলিখেলায় 
কুমুদ-কবির হৃদকমল মঞ্চ লালে লাল। সেই কমল মঞ্চে দুলিতেছে 
শ্যাম ও শ্যামা । 

ভক্ত প্রেমিক কুমুদরঞ্জন বলছেন-__ 

“আমার ভক্তি, এ অন্ুরক্তি বুকের রক্তে বহে 1, (পল্লী) 
চণ্ডী শক্তিতস্ত্রের প্রসিদ্ধ “দেবী মাহাত্ম্য” বৌধিক1। 
ভক্তের ধর্মক্ষেত্র তাঁর কর্মক্ষেত্র । ভক্ত কৃষক একদিন প্রশ্ব করল 

কবিকে-_-“ঠাকুর এই জগতের কর্তা জগদীশ্বর, না জগদীশ্বরী ? সাধক 
কুমুদরঞন কোনে! উত্তর দিচ্ছেন ন! দেখে, কষক তার স্বীয় অভিমত ব্যক্ত 
করে বলল-__শ্তাম! মাই জগতের কর্তা । কবি বললেন--ভাই তুমি বুকের 
চত্তী পাঠ করলে। “ভক্তির যুক্তি, কবিতাটি চগ্ডীর নারায়ণী স্ততির 
অপূর্ব ব্যাখ্যা, সরল বাংল ভাবায় স্বচ্ছন্দ ও সাবলীলছন্দে। কবি কষকের 
'যুক্তি সমর্থন করছেন যখন কৃষক তাঁকে বলছে-_যে জগন্ধাত্রী, জগৎপালিনী 
জগৎস্থিতি ও সংহারকারিণী যিনি তিনি বই আর কে জগতের কর্তা 
হতে পারে। 
দেবী মাহাত্মা সেইজনই বুঝতে পারবে যে কর্মের দ্বার! জ্ঞান, ভক্তি ও 
প্রেমলাভ করে দেবীকে সর্বাশ্রয়ী জ্ঞানে ভার চরণে আত্ম নিবেদন করবে ও 
তার কপা কণ! চাইবে । নারায়ণী স্ভতির মর্মবাণী কৃষক বুঝতে পারল তার 
কর্মনিষ্ঠা প্রন্থত জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমের মাধ্যমে । কৰি কৃষককে স্ততি বাদ 
করে বলছেন-_“তুমিই করেছ বুকের চণ্তীপাঠ ।” 
কৰির ভক্তহদয় কৃষকের রাগভক্তির উচ্ছ্বাসে কতখানি অভিভূত হল 
তার ছবিটি ফুটে ওঠে তার বাণীটিতে-_ 
“জেনো ধর্মক্ষেত্র এই যে তোমার মাঠ 
নীরবে হেথায় তুমিই করেছ বুকের চণ্তীপাঠ । 
তুমি ভক্তির গরদ পরেছ, তোমারে প্রণাম কোটি 
পাতা খেয়ে খেয়ে ভোতা হল মুখ আমরা কাটছি ওটি” 
নারায়ণী স্ততির সারকথ1--“তয়ি ভক্তি না ।* 
ভক্তত্বদয়েই ভগবানের বাস ও ভক্তির বাধনেই ভগবান বাধা-_-'পাঁতা 
খেয়ে খেয়ে ভোতা হল মুখ আমর! কাটছি গুটি।' কথাটির অপূর্ব ব্যাখ্যা 
পাই ঠাকুর বামকৃষ্ণের অম্বতবাণীতে-__বন্ধজীব-_-সংসারী জীব এর! যেন 
গুটিপোৌকা। মনে করলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে । কিন্তু নিজে ঘর 
ৰানিয়েছে ছেড়ে আনতে মায়! । শেষে মৃত্যু--কোন কোন গুটি পোকা যত্বে 
গুটি কেটে বেরিয়ে আসে । সে কিন্তু দু একটা (কথামত ২য়। ১৮ পৃঃ) 
'সংধার বন্ধনে বন্ধজীবকেই কৰি কুমু্বরঞ্জন বলেছেন-_ 
পাত! খেয়ে খেয়ে ভোতা হল মুখ, জামরা কাঁটছি গুটি।, 
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ক্রান্তদর্শী মরমিয়া সাধক কুমুদরঞ্জন বাংলার চৈতন্য মহাপ্রভু, রামপ্রসাদ, 

বামঘেব, শ্রীরামকৃষ্ণ ও ববীন্রনাথের গোষীভুক্ত। তার অন্তর্লোকে এঁসক 

ভাবগঙ্গা নিক্বত ন্থধাতরঙ্গিনী বারা পুত, পবিত্র ও শুচিশু্র। 

তাদের সাধনার অস্তনিহিত ধারাপথকে অন্থলরণ করে কৰি কুমুদরঞজন তার 
সাধকজীবনের ধারাটিকে একটি নিজগ্বরূপ দিয়েগেছেন। 


কুমুদবরঞ্জন মল্লিকের গ্রন্থপঞ্জী 
নচিকেতা ভরদ্বাজ 


সংখ্যার দিক থেকে কবিরা কখনোই গল্পকার ও ওপন্তাপিকদের সঙ্গে পাঞ্জা 
দিয়ে পারেন ন1। একমাত্র রবীন্দ্রনাথই উজ্জর্প ব্যতিক্রম । কুমুদরঞনের 
গ্রন্থ স্বল্প । কিন্তু নিজন্ব স্বার্দে ও সৌন্দর্যে অকপট আস্তিক রূপ এবং 
উচ্চারণে বাংল। কাবো চিরকালীন সম্পদ হয়ে আছে। 

“কুমুদরঞ্জন ষল্পিক, করণানিধান, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন 
বাগচী, কৰবিশেখর কালিদাস বায় প্রভৃতির কাছে বাঙাশী কাব্যপাঠক চিরদিন 
কৃতজ্ঞ থাকবে ।...এরা দীর্ঘকাল বাঙালী পাঠককে কাব্যরসের মোটা ভাত- 
কাপড় জুগিয়ে এসেছেন-_এক সময়ে এই কাজ করেছেন মঙ্গলকাব্য প্রণেতাগণ 
ও কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস।'''আমার স্থি বিশ্বাস “অতি আধুনিক কবিতার" 
ওলাই চণ্তীর প্রতিম1 যখন বিস্মৃতির জলে ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তখনে৷ এদের 
বনুতর কবিতা! বাঙালী সমাজকে আনন্দ দান করতে থাঁকবে।”_ বলেছেন 
শ্রদ্ধেয় প্রমধনাথ বিশী। “তীদের কাব্য এমন একটি ধারাকে টানিয়। লইয়া 
চলিয়াছে সেই ধারা বুঝি লোপ পাইতে চলিল। এধার1 বাংল! সাহিত্যে 
নবাগস্তক নয়, অতি প্রাচীন; প্রচুর রবীন্দ্র প্রভাব সত্বেও এ ধারা আপন বৈশিষ্ট্য 
হারায় নাই; রবীন্দ্র প্রভাবের ফলে বাংলাকাব্যে যখন ক্রান্তিকাল ঘটিতেছিল, 
তখন ইহারা এবং ইহাদের মতো! কবিগণ নবীনকে অস্বীকার না করিয়া 
প্রাচীন কাব্যসংস্কার সাধ্যাহুলারে সজীব করিয়া রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন ।” 

“এমন অমাগ্সিক মধুর ব্যবহার খুব স্থলভ নয়।".'বাংলা প্রবাদ “মাটির মাচ্চষ' 
কথাটি সম্ভবত এই ধরণের মানুষদের লক্ষ্য করেই প্রথম উদ্ভাবিত হয়েছিল ।” 
অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত : কুমূদ্ররঞনের কাব্যবিচার থেকে উদ্ধৃত। 

“আমার কবিতা সম্বন্ধে আমি কিছু লিখি নাই, তবে অধিকাংশ কবিতায়েই 
আমার নিজের কথ! ও ঘবেব কথা বলিয়াছি।” অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তকে লেখ! 
কবির চিঠির অংশ । 

আগেই বলেছি কুমুদরগ্রনের কাব্যগ্রন্থের সংখ্য। খুব বেশি নয়। এবং 
তারও অনেকগুলি আজ দুশ্প্রাপ্য । তাই তার কাব্যসম্তার এবং শ্রেষ্ঠ কবিতা 
এক।লের পাঠকের কাছে কৰি পরিচয় বহন করে। তবু এখানে তার বিরচিত 
কাব্যগ্রন্থগুলির নাম ও প্রকাশকাল উল্লিখিত হছুল। তার কাব্কৃতি এবং 
কবি-জীবন নিয়ে কিছু আলোচনাও হয়েছে । যে সব গ্রন্থে এরকম আলোচন! 
রয়েছে তাও এ পঞ্ীর অস্তভূক্তি করা হল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ ছাড়াও 
বু নিবন্ধ আছে যার মূল্য হয়তো! অপরিমীম। গ্রন্থাগারে অপ্রকাশিত অনেক 
কবিতাও নান! পত্ত্র-পত্রিকাগ্ন ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। তার কিছুই এ পঞ্জীর 
অন্তর্গত কর! গেল না। মোটামুটি সাধারণ কাব্যরসপিপান্থ মান্ষেরা যাঁতে 
কবি কুযুদ্বরঞ্জনের সম্পর্কে একটি পরিচয় পেতে পাবে ভার জন্যই কেবল মাত্র 
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তার এবং তার সম্পর্কে বিরচিত গ্রন্থগুলির একটি তালিক1 এখানে দেয়া হল। 
বলাবাহুল্য রূপাবয়বে এবং লামগ্রিকতার বিচারে এ পঞ্ী কোনোদিক থেকেই 
পূর্ণাঙ্গ নয়। প্রথমে কবির কবিতাগ্রস্থ এ তার পরে কৰি এবং তীর 
কাব্য লম্পকিত॥ 
কবির কবিতাগ্রন্থ (বাংলা বর্ণমালার ক্রম অনুমারে সঙ্জিত ) 
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